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পৃ 
১।  দেবী-ওরসঙ্গ 1০/০--২%০ 
মঙ্গলচণ্ডীর উৎপত্তি সঙ্গন্ধে মতভেদ । মঙ্গলচণ্ডী পৌরাণিক 
নিশ-দেবতা। মঙ্গলচণ্ডী ও উমা। চণ্ডিকা ও মঙ্গলচণ্তী। 
অঙ্গলচণ্ডী ও লক্্মী। মঙ্গলচণ্ডী ও সরম্বতী | তক্রে ও সুষ্ঠি-শিজে 
মিশ-দেবতা। মঙ্গলচণ্ডী ও ছ্র্গ।॥ পুরাণে মঙ্গলচণ্ডী । মঙ্গলচণ্ডী 
নামের তাংপর্য্য । তন্তরে মঙ্গলচণ্ডী । বৌদ্ধ সুক্ঠি-শিল্প ও সঙ্গলচণ্তী। 
বৈদিক ধর্দের ক্রমবিকাশ ও মঙ্গলচণ্ডী। মঙ্গলচণ্ডীতে তত্র ও 
পুরাণের সমস্ব়। মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা, তুলনা-মৃলক চকিত-বিক্সেষণ। 
জন সুষ্ধি-শিল্প ও মনসা । মঙ্গলচণ্তী সম্বন্ধে অনাধ্যবাদ। 
২। গীত-প্রসঙ্গ ২দ০-৪/০ 
পুরাণে ও তঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী। মুষ্ধি-শিল্পে গোধা-বাহিনী 
দেবী। চণ্তীমঙ্গল কাহিনীর ক্রমবিকাশে আদিযুগ । মাণিক দত্তের 
চণ্ডীমঙ্গল । চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর ক্রমবিকাশ মধ্যযুগ । চণ্ডীমঙ্গল 
কাহিনীর পরিণতি । চণ্ডীমঙ্গল ও শাক্ত পদাবলী । হিজ্জ মাধবের 
কাহিনীর ভাবগত বৈশিষ্ট্য। ছিজ্জ মাধবের কাব্যের ্পগত বৈশিষ্ট্য । 
বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলগীত । এই গ্রন্থের শিরোনামা। 
৩। কবি-্রসঙ্গ ৪/7-815/ 
লেখকের নাম। রচনা কালা লেখক পশ্চিমবঙ্গের বা পুর্ধববগের 
অধিবাসী । কবির শিক্ষা-দীক্ষা । লেখকের অন্তান্য গ্রন্থ । 
৪। পাঠ-প্রসঙ্গ ৪0--৫/* 
পুথি ও লিপিকন প্রমাদ। পাঠ নির্ব্মাচনে অবলস্বিত পদ্ধতি । 
বভতিপ্ন পুথিত্ বিবরণ । পুধির বানান-সংস্কারে অবলস্থিত নীতি) 








ioe সূচী 
পৃষ্ঠা 


৫। ভাষা-প্রসঙ্গ eae 
কাবোর ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের বৈশিষ্ট্য | আদি-মধ্য যুগের 
ভাষা। সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ॥ ভাবায় প্রাচীনত্বের লিদর্শন। 
মঙ্গলচন্তীর গীত 
১ম পালা--বন্দনা 
২য় পালা--মঙ্গলচণ্ডী 
ওয় পালা-_মর্ত্য-লীলার স্থচনা 
৪র্থ পালা__কালকেতু 
হম পালা--দ্বৰ্ণ-গোধিকা 
জট পালা-_ভাড়,দন্ত 
*ম পালা--শাপমূক্তি 
৮ম পালা-_উদ্জানী ও ইছানী 
»ম পালা__লহনার কুমতি *** 
১*ম পালা__খুলনার দেৰী-পূজা 
৯১শ পালা__মিলন তি 
১২শ পালা__অগ্রি-পরীক্ষা ** 
১৩শ পালা__-কমলে-কামিনী 
১৪শ পালা প্রীমস্তের বাল্যলীলা 
১৫শ পালা--জীমস্তের মশাল ৮ 
১৬শ পালা প্রত্যাবর্তন 
পরিশিষ্ট টা চর টি + ৩২৫ 











(>)  দেবী-প্রসঙ্গ 
মঙ্গলচন্তীর উৎপত্তি সম্বক্ষে মতভেদ 


চণ্তীমঙ্গলের দেবীর প্রক্কত পরিচয় সন্বন্ধে নান! পণ্ডিতের নানা 
মত। অনেকে মনে করেন, চণ্ডীমঙ্গলে পৌরাণিক চণ্ডীরই লৌকিক 
লীল। বণিত হইয়াছে । পৌরাণিক চণ্ডী "হর বধ করিয়া স্বর্গে শাস্তি 
স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা! দেবীর স্বর্গ-লীল! ৷ মার্কণ্ডেয়-পুরাণের এক 
অংশে (৮১-৯৩) এই কাহিনী পাওয়া যায়। মৰ্ত্যবাসী দেবীর 
ক্কপাপ্রার্থা হইলে তিনি তাহাদিগকেও বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিয়া নুখ- 
সম্পদ্‌ দান করেন, এই আশার বানী শুনাইবার জন্য বাঙালী কবি 
দেবীর এই মত্্যলীলা! রচনা করিয়াছেন, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস ; এই 
মত অনুসারে পৌরাণিক চণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী অভিন্ন । 

কিন্তু এই মত 'অনেকে সমর্থন করেন না । তাহারা বলেন, 
বাডালীর ধর্ম্ম-কর্্ম একমাত্র পুরাণের ভিত্তি-ভুমির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। 
তাহাদের মতে ইহার 'অনেক কিছুই পুরাণ-বহিতূ্ত লৌকিক ধর্শ্ম-কর্স্ 
মাত্র । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালীর লৌকিক 
ধৰ্স্ম-কর্শ্মের উপর বৌদ্ধ প্রভাবের কথা প্রথম বলেন।* এই মতবাদের 
জের টানিয়া বলা হুয়, “চণ্তীমঙ্গলের চণ্ডী বৌদ্ধ দেবী বঙ্ছ-তারা, 
বিশালাক্ষী বা পর্ণশবরীর হিন্দু রূপাস্তর মাত্র *।* মঙ্গলচণ্ডীর উৎপত্তি 
সম্বন্ধে 'আর একটি মত অধুনা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই 
মতের সমর্থকগণ বলেন, বাংলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে 
যে-সকল কোল- ও স্রাৰিড়-ভাষী ব্সাদিবাসী বাস করে, চণ্তীমঙ্গলের 


> এপিকগাটিক সোসাইটি জর্নাল, ১৯৯৫ ; Discorery of Lining Buddhism 
in Benga, 1897. 
= চাকুচক্র বন্দ্যোপাখ্যান্। “ চন্ীসঙ্গল বোধিনী "'। 
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ne মঙ্গলচণ্ডার গীত 


চণ্ডী তাহাদেরই ধর্স্দ-জগৎ হইতে গৃহীত ৷ বাঙ্গালীর ধর্মকর্ম, 
বিশেষ করিয়া তাহার মাতৃপুজায়, তাস্তিক প্রভাব সুস্পষ্ট । সেজন্ত 
উক্ত তিনটি মতের সহিত আমরা এখানে মঙ্গলচণ্ডীর তান্ত্রিক উৎপত্তির 
কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিব । 

মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে একখানি ছাত্রপাঠ্য গবেষণাগ্রন্বের লেখক বেদ, 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাপগুলিতে মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ না পাওয়ায় 
এই দেবীর পৌরাপিকদ্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্ত মনে রাখিতে 
হইবে, বাঙালীর বন্তুমান ধর্ম্মকর্শ্মের অধিকাংশই পরবর্থী তাস্তিক-পৌরানিক 
যুগে উদ্ভূত । চণ্ডীমঙ্গল পাঠ করিলে দেবীর যে-সুস্তি প্রধানতঃ চোখে 
পড়ে, কোন বৌদ্ধ বা আদিম গোষ্ঠীর দেবী অপেক্ষা পৌরাণিক বা তান্ত্রিক 
মাত্ৃ-মুন্ঠির সহিত তাহার সাদৃশ্য বেশী। চ্ডীমঙ্গলের কবিগণ তাহাকে 
পৌরাণিক গোষ্ঠীতবক্ত দেবী বলিয়াই জানিতেন, অস্ততঃ সেই ভাবেই 
তাহার! মঙ্গলচন্তীর পরিচয় দিতে চাহিয়াছিলেন, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। এইজন্য মঙ্গলচণ্ডীর উপরিতন শ্তরকে পৌরাণিক পলিমাটির 
স্তর বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
হইবে, চণ্তীমঙ্গলে দেবীকে এতগুলি পৌরাণিক নামে ্মভিহিত 
করা হইয়াছে, তাহা সব্বেও তাহাকে পৌরাণিক দেবী বলিতে আমাদের 
দ্বিধা কেন, কেনই বা অপৌরাণিক দেব-লোকে তাহার উৎপত্তি 
অনুসন্ধান করিতে যাইতে হয় । ৪ 

ইহার কারণ তিনটি বলিয়া আমাদের মনে হয় । প্রথমতঃ, চণ্তী- 
মঙ্গলে দেবীকে বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া হইলেও তিনি যে 
ঠিক কোন্‌ পৌরাণিক দেবী, চণ্ডীমঙ্গল হইতে তাহা! নির্ণর করা যায় 
লা) দেবী ৰখন রাজসৈন্তের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন তাহাকে 
ES চণ্ডী বলিয়৷ মনে হয়। আবার কালকেতুর ভাঙ্গা কুড়ে 

আক্ুতি-প্ররুতির 


ভুমিকা we 
নির্ভরযোগ্য পুরাণে পাওয়া যায় নাই । 'অপৌরাণিক আখ্যানদ্বারা যে- 
দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে পৌরাণিক দেবী বলা যায় কি 
প্রকারে ? তৃতীয়তঃ, এই গলের অন্যতম অংশ হইল কালকেতু-ব্যাধের 
উপাখ্যান । ইহাতে অনাৰ্য্য ব্যাধ মৰ্যাদা পাওয়াক্স 'অনার্ধ্য আদিবাসীদের 
লোক-পুরাণ হইতে এই দেবী ও লীত-কণা গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ 
অঙ্থমান করা হর। ব্দামাদিগকে এই সকল বিষয় একে একে বিচার 
করিয়। দেখিতে হইবে । 


মঙ্গলচন্ডী পৌরাণিক মিশ্র-দেবতা! 


প্রথমেই আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, চণ্ডীমঙ্গলে দেবী 
বিভিন্ন পৌরাণিক নামে অভিহিত হইলেও, তাহার প্রকৃত নাম মঙ্গল- 
চ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডিকা । তিনি উমাও নহেন, চ্ডীও নহেন, বা দুর্গা, 
লক্ষ্মী, সরন্বতী কেহই নহেন, তিনি মঙ্গলচণ্ডী । অন্তান্ত বিশিষ্ট 
পৌরাণিক দেবীর সহিত সর্ব বিষয়ে তাহার মিল নাই । কিন্ত এই 
মঙ্গলচণ্ডীও অন্যতম পৌরাণিক দেবতা । এখনও বাংলাদেশের নানা 
স্থানে এই দেবী পুঙ্গিত হইয়া থাকেন । 

মহিয-মদ্দিনী চণ্ডীর আধারে নির্মিত হইলেও এই দেবী স্বতন্ত্র দেবতা । 
বৈজ্ঞানিক আলোচনার ক্ষেত্রে তাহাকে পৃথক্‌ নামে ব্ভিছিত করাই যুক্তি- 
যুক্ত । তাহার সহিত একক ভাবে কোন পৌরাণিক দেবীর মিল পাওয়া 
যায় না, তাহার কারণ মঙ্গলচণ্তী মিশ্র-দেবত! । ‘ মঙ্গলচণ্ডী ' নাম- 
করেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে । কোন্‌ কোন্‌ পৌরাণিক 
দেবীর গুণাবলী গ্রহণ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পরিকল্পনা রচিত হুইয়াছে, 
তাহা আমরা প্রথমে চস্তীমঙ্গলের "আধারে বিবেচনা করিয়া দেখিব । 
কিন্তু তাহার পুর্বে গুণ- বা প্রক্ুতি-অন্থসারে পৌরাণিক দেবীগণের 
শ্ৰেণী-বিভাগ বুঝিতে হইবে ॥ 
লব্ধ, রজঃ ও তমঃ_এই জিগুপ অস্থুসারে হিন্দু দেব-দেবীর 
এশ্রনী-বিভাগ করা৷ হয়। উত্ত মত অনুসারে উমা ও সরস্বতী সবগুণের, 
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লক্ষী রজোগুণের এবং মহাকালী তমোগুপের অধিকারী | অন্ত 
এক ভাবেও দেবী-সুন্তির শ্রেনী-বিভাগ কর! হইয়া থাকে । এই মত 
অনুযায়ী দেবী-সুস্ধি ছুই প্রকার, কল্যাণমরী (benevolent) ও ভয়ক্করী 
(malevolent) 1: সান্বিক ও রাজসিক মাড়ু-সুস্তিকে দেবীর শাস্ত বা 
কল্যাণীমৃষ্তি বলা যাইতে পারে। এবং তামসিক মহাকালীর মধো 
দেবীর ভয়ন্ধরী, ঘোরা বা উ্রমুর্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে । মহাদেব 
একাই শঙ্কর ও রুদ্র; কিন্ত তাহার এই ছই শক্তি ছই প্রকার 
দেৰী-মুদ্তির মধ্যে প্রকাশ লাভ করে। উমা, গৌরী, পার্বতী, শঙ্করী, 
সঅস্বিকা, ব্র্পূর্ণা, লক্ষ্মী, সরশব্বভী--ইহার! শাত্রমূর্ি । কিন্ত কালী, 
চত্তিকা, চামুণ্ডা প্রন্থৃতি উগ্রমূৰ্ি মহাকালীর ভিন্ন ভিপ্ন রূপ । এই 
সকল দেৰী-চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সন্সিবেশিত করিয়াই চণ্তীমঙ্গলের 
দেৰী-চরিত্র গঠিত হইয়াছে, ইহা 'আামব! বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব । 


মঙ্গলচণ্ডী ও উমা 


ফে-শাক্কিমীর অঙ্গ লি-হেলনে চ্ডীমঙ্গলের 'অন্চান্য চরিত্রের উত্থান- 
পতন ঘটিতেছে, তাহাকে প্রথমতঃ উমা বলির! মনে হুয়। মঙ্গলচণ্ডীর 
ক্রম-বিকাশের শেষ অধ্যায়ে পৌরাণিক উমার সহিত তাহাকে ব্সভিন্প- 
রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উমা শিব-পত্থীর কল্যানীসুন্তি। তিনি 
সাধৰী তরী ও ্লেহমন্ী জননী । শিবের সহিত বিবাহ, গণেশ ও কার্থিকের 
জন্ম প্রকৃতি সুমধুর গার্হস্থ্য চিত্রের মধা দিয়া পুরাণে তাহার চরিত্র বর্ণিত 
হইয়াছে । মুকুন্দরাম ও তাহার হম্বর্তী অন্তান্ত চণ্ডীমঙ্গল লেখকগণ 
দেবীর পুর্ক-কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে দক্ষের শিব-নিন্দা, সভীর দেহত্যাগ, 
দক্ষযন্ত-ধ্বংস, উমার জন্ম, উমার তপস্কা, মদন-ভশ্ম, শিবের সহিত 
বিবাহ, গণেশ ও কার্তিকের জন্ম-_উমা-মহেশের এই পৌরাণিক 
কাহিনীটি চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর অস্তহূর্র করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে 

*  G. Bao, Elements of লগ Vol. মা 991. 
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চণ্ডীমঙ্গল-আখ্যায়িকার সহিত উমার গার্হস্থা জীবনের কোনও যোগ 
নাই । তথাপি চণ্ডীমঙ্গলের মুখবন্ধ রূপে কাহিনীটি বাব হওয়ায় 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলচণ্ডী ও উমাকে অভিন্ন বলিয়া প্রচার করাই 
এই সংযোজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য । 

মাধবানন্দ মুকুন্দরামের সমসামন্সিক হইলে মাধবের কানো চণ্ডী- 
মঙ্গল কাহিনীর প্রাচীনতর রূপটি পাওয়া যায্স। ইহাতে উমা-মহেশের 
এই সকল বৃত্তান্ত নাই বটে, কিন্ত বিজ্ঞ মাধব যুগের প্রন্থাব হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই । তাই মঙ্গলচণ্ডীর সহিত পৌরাণিক 
উমার সমীকরণের আভাস তাহার কাবো পাওয়া যার । মাধবানন্দ 
নীলাব্দরকে কেন্দ্র করিয়৷ উমা-মহেশের পারিবারিক জীবনের ছবি 
আআকিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও চিত্রটি বড়ই সুন্দর । পুপ্প-চয়নে 
বিলম্ব করায় মহাদেব নীলাব্রকে শাপ দিতে উদ্যত হইলো, 


চরণে ধরিয়া দেবী শিবেরে বুঝান ॥ 
ইন্দ্রের নন্দন নীলা অতি শিশুমতি । 
তার তরে শাপ দিতে ন) হুয় যুকতি ॥ 
দেবীর বচনে হর ক্রোধ সন্বরপে ॥ 
দেবাচ্চন হেতু গেল বনল্লুকার বনে ॥ 
কিন্ত গ্গেহময়ী দেবী এত চেষ্টা করিয়াও লীলাম্মরকে রক্ষা করিতে 
পারিলেন না 
বন্গুকার তটে হর করেন দেবাচ্চা । 
ধরিতে ভ্রীকল-পত্র করে লাগে খোচা ॥ 
কণ্টকের ঘায়ে প্রহুর রক্ত পড়ে ধারে ॥ 
না হইল অচ্চনা সাঙ্গ হরের ক্রোধ বাড়ে ॥ 
নীলাম্বরে রাখিবারে যেবা বলে মোরে | 
নীলারে এড়িয়া আমি শাপ দিব তারে ॥ 
EAS ভয়ের কারণে দেবী না কৈল সাধন । 
# তত্ব জানি শাপ দিল দেব ত্রিলোচন ॥ 
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কৰি এখানে অল্প কথায় পতিত্ৰতা উমার কল্যানী মাতৃ-মূ্তিটি সুন্দরভাবে 
অঙ্কিত করিয়াছেন। 


চণ্ডিকা ও মঙ্গলচণ্ডী 


কিন্ত মহিব-মদ্দিনী চত্ডিকার সহিত মঙ্গলচণ্ডীর মিল বেশী । 
'অন্থ্র-দলনী চক্তিকার পরিকলনা-অন্থযায়ী চণ্ডীমঙ্গলেও দেবীকে দিয়া 
মঙ্গল অস্সর বধ করানো! হইয়াছে। দ্বিজ মাধব লিখিয়াছেন, মঙ্গল 
নামক দৈত্য বধ করিয়াই দেবী মঙ্গলচণ্ডী আখ্যা লাভ করিলেন । 
নমষ্ট-মাতৃকা ও ডাকিনী-যোগিনী পরিবৃত হইয়া দেবী যেভাবে যুদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহার সহিত মার্কণ্ডেয়-পুরাণ-ব্ণিত চত্তিকার মিল আছে। 
শুধু তাহাই নহে, কলিঙ্গ নৃপতি ও সিংহল হৃপতির সহিত যুদ্ধে মঙ্গল- 
চণ্ডীর যে-চিত্র অক্কিত হইয়াছে, তাহাও ভয়ন্করী মহিষ-মদ্দিনীরই 
প্রতিচ্ছবি । 

মঙ্গল-দৈতা বধের কাছিনী দ্িজ্গ মাধবের কাব্যে ও পরবর্থী অন্ত 
একটি চত্তীমঙ্গলে বণিত হইয়াছে । সুকুন্দরাম দেবীর এই শ্বর্গলীলা 
এ্রহণ করেন নাই । ইহার পরিবর্তে তিনি উমা-মহেশের কাহিনী বর্ণনা 
করিয়া সেই পৌরাণিক ভিত্তির উপর চণ্তীমঙ্গলের মূল আখ্যায়িকা 
স্থাপন করিয়াছেন। মঙ্গল-দৈতোর কাহিনীটি ব্নাখ্যায়িকার সুখবন্ধ- 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়া দ্বি্গ মাধব দেবীর ভয়ন্ধরী মুর্ঠিকেই প্রাধান্ত 
দিয়াছিলেন। কিন্ত পরবর্ী যুগে দেবীর উ্রনুর্তি অপেক্ষা তাহার 
কল্যাণীসুন্ঠিই দেশবাসীকে ব্অধিক অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল ॥ সে্জন্ত 
মুকুন্দ ও তাহার অনুসরণ করিয়া অধিকাংশ চণ্ডীমঙ্গল লেখক মঙ্গল- 
ঈদৈত্যের কাহিনীর পরিবর্ত্তে উমার জন্ম-বৃত্তাস্ত বর্ণনা করিয়া চত্ডিকার 
স্থলে উমাকে দেবীর বসনে প্রতিষ্টা করিলেন । 

কিন্ত উমার সহিত সমীকরপের দ্বারা মঙ্গলচণ্ডীর চরিত্রগত হিংস্রতা 
পুর করা সম্ভব হয় লাই। ভক্ত বিপদে পড়িলে দেবী তৎক্ষণাৎ 
তাহার সন্মুখে দশছুঙ্গা৷ সিংহ-বাহিনী মুস্তিতে আবিতূ্ত হন, সমস্ত 








ভূমিকা we 


চণ্ডীমঙ্গলেই দেবীর এই ভ্্করী সুর্তি অঙ্কিত হুইয়াছে। মুকুন্দরাম 
লিখিয়াছেন -কালকেতুর অনুরোধে, 


লিজ সুস্তি ধরিতে চণ্ডিকা কৈল মন ॥ 
মহিব-মন্দিনী-র্ূপ ধরিলা চত্ডিকা ॥ 
আট দিকে শোভা করে অষ্ট-নায়িকা ॥ 
সিংহ-পৃষ্ঠে শোভা করে দক্ষিপ চরপ। 
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোহণ ॥ ইত্যাদি 
দ্বিক্গ মাধবের কাব্যে পাই, 
অঙ্গশুচি হৈয়া রাম! করয়ে দেবার্চ্চা । 
সাক্ষাৎ হইল তানে দেবী দশতুজা ॥ 
ত্রিভঙ্গ-নয়ানী মাতা সর্ধ ভূতে দয়া) 
পাশ-অস্কুশদণ্ড বরদা-অভয়া ॥ 
হরি-পৃষ্ঠে আরোহণ সঙ্গে সহচরী । 
এই মতে দেখা দিলা হেমস্ত-কুমারী ॥ 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, মাধব, সুকুন্দ প্রভৃতি কবিগণের মানস-লোকে 
মঙ্গলচস্তীর যে-মুন্ি স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহ! একদিকে যেমন 
কল্যাণমন্্রী উমা-ুর্তি, ব্স্কদিকে উগ্রা মহিয-মদ্দিনীর সহিত তাহার 
রূপগত ভেদ নাই । 


মঙ্গলচন্ডী ও লক্ষ্মী 


চণ্ডীমঙ্গলগুলি পড়িতে পড়িতে অপর এক পৌরাণিক দেবীর 
সহিত মঙ্গলচণ্ডীর আংশিক সাদৃশ্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়, তিনি 
লক্ষ্মী বা গল-লক্ষ্মী। মঙ্গলচণ্ডীর অন্ততম প্রধান গুণ হুইল, তিনি 
ধনদাত্রী। তিনি নিরন্ন কালকেতুকে রাজ-এশ্বর্্য দান করেন। এই 
সুন্তির সহিত লক্ষ্মীর সাদৃস্য বেশী । দ্বিতীয় উপাখ্যানের প্রধান চরিত্রের 
নাম ধনপতি, তাহার পত্র জীপতি। এই নামকরণ হইতেও এই 
কাহিনীর মূলে লক্ষ্মীর প্রভাব অনুমান করা বায়। কালকেতুর ন্যায় 





@ 


৮৮০ মঙ্গলচপ্ডীর গীত 


দরিদ্রই যে শুধু এই লক্্ীরূপা দেবীর পুজা করিবে তাহা নহে, ধন- 
কুবেরগশকেও ধন-সম্পদ্‌ রক্ষা করিতে হইলে এই দেবীর পূজা করিতে 
হইবে, ইহাই যেন চণ্ডীমঙ্গলগুলির অস্তনিছিত উপদেশ । তাহা ছাড়া, 
চণ্ডীমঙ্গলে কমলে-কামিনীর বর্ণনা পড়িলে স্বভাবতঃই গজ-লক্ষ্মীর কথা 
মনে পড়িয়া বায় । 
চণ্ডীমঙ্গলের আর এক নাম জাগরণ-পাল! ৷ চট্টগ্রাম অঞ্চলে 

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল « জাগরণ * নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, এবং প্রায় 
৬* বৎসর পূর্বে দ্বিজ মাধবের কাব্য “জাগরণ ' নামেই মুদ্রিত হয় । 
এই জাগরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছিলেন, 

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
ভাক্তগণকে জাগাই্থা রাখার জন্তই যদি জাগরণ-পালার উদ্ভব হুইয়া থাকে, 
তাহা হইলে এই দিক্‌ দিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ধারার সহিত কোজ্গাগর-লক্ষ্মীর 
ধারার সাদৃশ্ব আছে । “দায়ভাগ '-রচয়িতা জীমূতবাহন ( ্রীষ্টীয় ১১শ 
শতক ) বাংলার একজন প্রাচীন শ্মার্ত পণ্ডিত । তাহার কালবিবেক 
নামক গ্রন্থে “ কোজ্াগর ' পুজার কথা পাওয়া যায়। বধ্য, 

আশ্বিন পৌ্পমাস্যাঞচ চরেজ্জাগরণল্লিশি । 

কৌমুদী সা সমাখ্যাতা কাধ্যা লোক-বিভূতয়ে ॥ 

কৌুগ্চাং পুজয়েল্ক্মীমিজ্র মৈরাবতন্থিতম্‌ । 

স্থগন্ধিনিশি সন্বেশমক্ষৈজাগরণঞ্চরেৎ ॥* 
উক্ত শ্লোকছয়ে ‘“জাগর-লক্ষ্মী”র সহিত এরাবত-বাহন ইন্দ্রকেও পুজা 
করার কথা বলা হইয়াছে। প্রচলিত তক্গে ও পুরাণে লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর 
স্ত্রী বলা হুইয়া থাকে। সেজন্য কোজাগর-লক্ষ্মীর সহিত ইন্দ্রের উল্লেখ 
প্রণিধানযোগ্য । এখানে লক্ষ্য করা আবস্যাক বে, চণ্ডীমঙ্গল কাহিলীর 
সহিত ইন্দের সম্পর্ক অবিচ্ছেষ্ধ । তাহার ছুই পুত্রই মত্ত মঙ্গলচণ্তীর 
পূজাপ্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। 


+ প্রমণনাখ তক হুষণ-সম্পাৰিত, পৃঃ ॥-০। 





ভুনিকা ue 

মধ্যপ্রদেশের বান্তার অঞ্চলে ধন-কুল-গীত নামে এক প্রকার গীতের 

প্রচলন আছে। ইহা লক্ষ্মীপুজ্জার সময়ে এক মাস ধরিয়া প্রতি রাতে 

গীত হইয়া থাকে । লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই গীতের অন্ত নাম জাগর- 

গীত ।’ বাস্তারের অনেক গ্রামে একটি গৃহ এই সাংবৎসরিক উৎসবের 
জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে । এ গৃহের নাম জাগর-গুডি । 


মঙ্গলচণ্ডী ও সরশ্বতী 


মঙ্গলচণ্ডীর সর্বনিম্ন স্তরে আর এক সব্বগুণ-সম্পন্ন দেবী রহিয়াছেন, 
তিনি সরশ্বতী ৷ দিম মাধব অধিকাংশ ভণিতায় দেবীকে সারদা নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । কয়েক স্থলে ভণিতায় তিনি গ্তটিকে সারদা- 
মঙ্গল বা সারদা-চরিত আখ্যা দিয়াছেন। অবশ্য সারদা বা শারদা 
শব্দের অর্থ সরস্বতী এবং ছর্গা দুই-ই হইতে পারে। চণ্ডীমঙ্গলের 
কাব্য-কথায় পৌরাণিক সরস্বতীর প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও 
কতকগুলি স্থত্র "অবলম্বন করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর মধ্ো সরশ্বতীর বা অন্য 
কোন বিশ্াদেবীর 'অস্তিত্ব অনুমান করা চলে ৷ 
প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে চৌতিশ! নামে এক প্রকার রচনার সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। চৌতিশার অর্থ ককারাদি চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার 
স্ততি। বাংলা-সাহিত্যে দুইটি চৌতিশা বিশেষ প্রসিদ্ধ, একটি কাল- 
কেতুর, অপরটি জ্রমস্তের । ছইটি চৌতিশাই চণ্ডীমঙ্গল কাহোর 
অস্তভু্ৰ । দ্বিজ মাধবের গীতে সরশ্বতীর বন্দনায় বল! হইস্সাছে £ 
ধবল-বসন দেবী ধীর গম্ভীর ৷ 
পঞ্চাশ অক্ষরে ধার নির্শ্দাণ শরীর ॥ 
চৌতিশ! মূলতঃ বর্ণমালা-গঠিত এই বাগ্দেবতারই বর্ণনা বলিয়া মনে হুয়। 
চণ্ডীমঙ্গলের চৌতিশা দুইটিই সমধিক প্রসিদ্ধ । সেজন্য মনে হুয়, চণ্ডী- 
মঙ্গলের দেবীকে বর্ণমালা-গঠিত বাগৃদেবতা কল্পনা করিয়াই চৌতিশাদ্ারা 
তাহার বন্দনা করার রীতি এই মঙ্গলগানে প্রচলিত হইয়াছিল। 


> পুরণ সিং, হলৰী ভাবা-বোধ, ১৯৯৭, পুঃ ৪৮। 





১২ মঙ্গলচন্তীর গীত 


অন্য ভাবেও মঙ্গলচস্তীর সহিত সরস্বতীর যোগস্থতর স্থাপন করা 
যায়। ধর্শপুজা-বিধান নামক বৰ্ম্ম-পূজার শাস্ত্রে বাগুলীর আবাহুন-মন্তর 
এইরূপ £ 
ওঁ বাশুটলা নমঃ । 
শু আবাহয়ামি তাং দেৰীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্‌ । 
সরিৎ-তীরে সমুৎপন্নাং সর্য্য-কোটি-সম-প্রভাম্‌ ॥ 
রক্র-বন্্-পরিধানাং নানালঙ্কার-তূষিতাম্‌ । 
অষ্ট-তঞুল-দুৰ্ব্মোকামর্চ্চেন্‌ মলকারিলীম্‌ ॥ ইত্যাদি 
এখানে বাশুলীকে সরিৎ-তীরে সমুংপল্না মঙ্গলচণ্ডিকা নামে আবাহন 
করা হুইয়াছে। চ্ডীমঙ্গলের দেবীর প্তায় এই বাশুলী-মঙ্গলচত্ডিকাও 
আঅষ্ট-তঞুল-দূর্ববাদবারা পূজিত হুন। সুতরাং ইনি ও চণ্ডীমগ্গলের মঙ্গল- 
চণ্ডী এক হওয়াই সম্ভব । বাশুলী বা বাসলী ‘বাগীশ্বরী’ শব্দের তন্তুব 
রূপ বলিয়াই মনে হুয় । 
বাগীশ্বরী প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা । তত্তরে ইহার নালা! মুস্তি বণিত 
হইয়াছে ও ইহার জন্ত বলির ব্যাবস্থা করা হুইক্সাছে। কাশীতে একটি 
প্রাচীন বাগীশ্বরী মন্দির আছে। এ মন্দিরের দেবী সিংহ-বাহনা 
সরস্বতী । আবার ছাতনার বাসলী সুক্ঠিও প্রচলিত পৌরাণিক সরশ্বতী 
সুন্ধি হইতে পৃথক্‌, তিনি 'অন্গরের উপর দণ্ডায়মান বিছ্া-সুক্তি। অভিনব 
গুপ্তের শিশ্য ক্ষেমরাজ মালিনী-বিঙ্গয়তন্্র হইতে কয়েকটি পুর্ণ ফলপ্রদা 
মহাবিগ্কার লাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কামাখ্যা ও বাসলী 
অন্ততমা । 'অমূল্যচরণ বিশ্কা্ুষণ মহাশয় আরও কয়েকটি বাসলী বা 
বাসিরী মুস্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, সেগুলি সরশ্বতী মুন্ধি।* 
আমাদের মনে হয়, এইরূপ কোন তাত্রিক লরম্থতীই প্রথমে বাসলী 
এবং তাহার পর মঙ্গলচণ্ডীতে রূপাস্তরিত হইয়াছিলেন । কালিকাপুরাণে 
বণিত হইয়াছে, বসম্তকাল ও পঞ্চমন্থর মঙ্গলচণ্ডীর প্রিয়। ইহাও 
মঙ্গলচণ্ডীর সহিত সরন্বতীর সম্পর্ক সমর্থন করে। ন্মতরাং দেখা 
৯. সতন্বতী,” পৃহ সপ৯০ ৪ সন্ধবত পুস্তকে সরস্থতীর অর্থাৎ বিজ্ঞাদেৰী- 
শি অস্ততঙ্গ প্রধান লক্ষণ মনে কর! হর 





ভূমিকা ১৪ 
যাইতেছে, পুরাণ-বর্ণিত চণ্ডীর সহিত চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর সর্বাংশে মিল 
নাই। ইনি চণ্ডী হইতে স্বতত্্ দেবতা ৷ ইনি পৌরাণিক মঙ্গলচণ্ডী ॥ 
আমাদের মতে ইনি মিশ্র মাতৃ-মুস্তি। মহিব-গ্দিনী চণ্ডীর সহিত সরশ্বতী, 
লক্ষ্মী ও উমা-সুর্তি মিশাইরা এই মঙ্গলচণ্ডীর পরিকল্পনা প্রস্তুত কর! 
হইয়াছে । 

তন্তে ও মুস্তি-শিল্লে মিশ্রদেবতা 


এইরূপ মিশ্র-দেবতার কথা যে আমরা নূতন বলিতেছি তাহা নছে। 
দেব-জগতে এতিহাসিকের সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিলে সে রাজোও 
জন্ম, ক্রম-বিকাশ ও মৃত্যুর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে । সেখানেও 
নুতন নূতন দেব-দেবীর জন্ম হইতেছে, তাহারাও নিজ্দ লিজ প্রভাব 
বিস্তারের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন, এবং এই 
আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক এক জন দেবতা পার্শ্ববর্তী একাধিক দেব- 
শত্তিকে নিজের মধ্যে সংহত করিয়া পুষ্টি লাভ করিতেছেন। এমন 
কি, সংগ্রামে পরাজিত হুইয়া অনেকে অন্ত কোনও দেবতার মধ্যে আস্ম- 
গোপন করিতেছেন। কেহ কেহ বৈদিক বরুণের ন্যায় মর্য্যাদা-ভষ্ট 
হুইয়া কালপাত করিতেছেন। কোনও কোনও দেবতার নাম ও 
পরিচয় লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সব দেশেই দেব-জগৎ এই জৈব 
নিয়মের 'অধীন।» এতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে আমাদের 
দেশেও বৈদিক ও অবৈদিক দেবতাদের মধ্যে এই ক্রম-বিকাশ ও মিশ্রণ 
পাওয়া যাইবে । 

তস্তশান্সে মিশ্র-দেবতার বহু নজীর পাওয়া যায়। হিন্দুর পুজা 
পদ্ধতি, আচার, দীক্ষা প্রদ্থতি বৈদিক ও তাঞ্রিক ভেদে ছিবিধ । সেজন্য 
মনে হয়, তান্ত্রিক ধর্্কপ্্র বৈদিক ধারার প্রতিযোগী অপর একটি 
ধার৷ |» বেদে কোনও উল্লেখযোগ্য ভয়স্করী দেবী-সুন্তির কথা পাওয়া 


» J.B. Frazer, The Golden Bough, Vol. TEL, The Dying 00d. Cb. 
T, Morality of Gode 3 194. 

* ' এৰিষৱ্জে চিন্জাহরণ চক্রববী-লিৰিত :' তত্রের প্রাতীলতা ও প্রাষাশ্য '' অরনন্ধে 
(হর প্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখসালা, ১স খণ্ড ) বহু মুল্যবান তশ্য পাওগ যায । 

B75 BT. 





১৮০ মঙ্গলচস্তীর গীত 


যায় না। প্রক্কতি কলে, জলে, শস্তে বৈদিক আর্যদের সম্মুখে কল্যাণী 
মাতু-মুস্তিজপে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। সেইরূপ বন্ধ, বিদাৎ, বর্মণ 
প্রন্থতির মধ্য দিয়া প্রকৃতির রু্রমূত্ডিও তাহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন। তবে ধ্বংসের দেবতাকে বৈদিক নধ্যগণ পুরুষ-মত্তি-কূপেই 
প্রথমে কল্পনা করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই করুদ্রের কথা মনে পড়ে । 
এই ভয়ঙ্কর দেবতা যাহাতে গবাদি পশু ও সস্তান-সম্ততি ধ্বংস না করেন, 
সেজন্য বেদে তাহাকে নানা ভাবে স্তব-স্থতি করা হুইয়াছে।' নিতি, 
অপু ক্কত্যা, অলস্মী, বাতুধানী প্রভৃতি অপদেবতার কথাও বেদে পাওয়া 
যায়। কিন্তু ইাহারা সকলেই ক্্রী-দেবতা নহেন, এবং ইহাদের মিট 
করিবার শি, খুবই সামান্ত। অপর পক্ষে, তত্ত্রে বহু ঘোরা, উগ্র 
প্রন্কাতির ভ্রী-দেবত। পাও) যাইতেছে অভীষ্ট যন্র-মন্র-বলি প্রস্ততি 
দ্বারা তাহাদিগকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে, তাহার! সব কিছুই ধ্বংস 
করিয়া ফেলেন। বৈদিক দেব-দেবী সকলেই প্রান সাধারণ নর-নারীর 
ন্যায় অঙ্গ-প্রত্য-বিশিষ্ট । কিন্ত তত্তরে প্রায়শঃ একের স্দবিক মান্তক- 
বিশিষ্ট এবং ছইরের "অধিক নেত্র- ও হস্ত-বিশিষ্ট দেবতার ফুর্তি পাওয়া 
যাগ, এবং ইহাদের "আমুধগুলিও মারাস্মক । সেজন্য মনে হয়, গোড়ায় 
তন্ত্রে ঘোর! দেবী-সুক্তির প্রাধান্য ছিল । ঘিনি মা, তিনি কখনও সম্তানের 
অনিষ্ট করিতে পরেন না।* এই সকল উগ্রচগা তাক্সিক দাতৃ-মৃষ্তি 
হিন্দুদের মনে বিশেষ রেখাপাত করিতে পারে নাই ॥ সেক্গনই আদি- 
ভান্তিক ও বৈদিক দেবী-সুসঠি মিশ্রিত করিনা পরবর্তী তামসিক দেবী-দুস্ত 


> R. G. আচরনে? Colloeted Works, Vol. IV, Vaismosiom, 
৮ প্‌ 
* তুলনীয় হ. “159859500০০ চিন লবন 
trouble to গত the Matal or village Mothers হাস davgerous and 
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সকল গঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় ॥ পিই সকল তাক বেবি 
ক্রমে ক্রমে পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যে স্থান লাভ করে । 

শুধু তস্ত্রে নহে, সুন্তি-শিলে এইরূপ বহু মিশ্র-দেবতার পরিকল্পনা 
পাওয়া যায় । অধ্যাপক বুন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য জৈন মুস্ভিগুলি বিশ্লেবণ 
করিয়া তাহাদের মধ্যে উগ্র যক্ষিনী-সুর্তি ও শাস্ত বিগ্চা-দেবী-সুস্তির 
বিবিধ মিশ্রণ দেখাইস্সাছেন । আমরা প্রথমে তন্ত্র ও মৃন্থি-শি্প হইতে 
মঙ্গল-চন্ডীর 'অন্ুরূপ কয়েকটি মিশ্র-দেবী-সুস্তির উল্লেখ করিব । 

ভাস্গিক দেবী-সুস্থিগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে 
পারে_( >) মাতৃ-মূষ্টি, (২) শক্তি-সুন্তি-ও (৩) ডাকিনী-মুন্তি । 
(১) সমস্ত শ্হ্থেই নানা প্রকার স্ক্বঘর্য্যময়ী মাতৃ-সুস্তির কখা পাওয়া 
স্যায়। সৰ্ব্বজ্গননী, 'অন্দিকা, শারদা, দুর্গা, মহালস্মী, মহাকালী, জগন্ধান্দী 
প্রস্থতি নামে তন্ত্রগুলিতে তাহাকে পাই । তিনি 'আদি-জননী, 
আস্যাশক্তি, এবং অঙ্গের সমান মর্ধ্যা্-বিশিষ্ট লর্বশক্তিমন্সী দেবী। 
(২) শক্তি-মুস্তি মাতৃ-মৃত্তির স্যার সর্ব-গুণষদ্ধী নহেন ॥ শাক্ত মত্তে 
পুকুষ-দেবতায় শক্তি আছে, কিন্ত তিনি এক! কিছুই করিন্তে পারেন 
ন!। মন্তিক্ষ যেমন চিন্তা করিতে পারে, কিন্ত চিন্তা অস্থুয়ায়ী কপ 
করিতে হইলে কর্প্ষিয়ের সাহাষ্য আবশ্যক্ক হয়, সেইরূপ দেবগণের 
বিশেষ বিশেষ এরশর্য বা শক্তি তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ভ্রী-দেবতার 
মধ্য দিরাই প্রকটিত হর্ন। (৩) ডাকিনীগণ সীমাবদ্ধ শক্কি-বিশিষ্ট 
সহচরী-দেখতা। 

তস্তে গু পুরাণে বহু “ সব্যেশ্বরেশ্বরী ' মাতৃ-মুক্তির কথা পাওয়া ফায় । 
ইহার! সকলেই মিশ্র-দেবতা ; শাস্ত ও উগ্র দেবী-সুন্ভির বিভিন্ন গপ 
ও শক্তির সিশ্রশে এই সকল মাতৃ-মুস্তির পরিকলন! প্রস্থত হইয়াছে । 
মার্কণ্ডেয়-পুল্পাপের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্মো যে-দেবীর কথা পাওয়া যায়, 
তিনি সমস্ত দেব-দেবীর তেঙ্গ£ শক্তি ও আযুধ লইয়া ক্সাবিদ্ুত্ি 
হুইস্াছিলেন । ছর্গোৎসবের মধ্য দিয়া বাংলাদেশে এই দেবতারই 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । মহিষ-সদ্দিনী চণ্ডীর আধারে এই দেৰী-মুর্ভি গঠিত 
ক্য়। তন্ত্রমতে চণ্ডী পুজায় চণ্ডীর তিন রূপ ধ্যান কর! হুর, ৰা সামসী 
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সুন্বি মহাকালী, রাজসী সুস্তি মহালস্্ী ও সান্বিকী সুস্ভি সরশ্বতী ৷ 
শারদাতিলক একখানি প্রসিদ্ধ তততগ্রস্থ। এসিয়াটিক সোসাইটির 
পুথিশালায় ১৪শ-১৫শ শতকে লিপিবদ্ধ শারদাতিলকের পুথি আছে ৷ 
এই গ্রন্থের বাগ্দেবী-প্রকরণে শারদ! নামক এক দেবীর কথা বর্ণিত 
হইম্সাছে।' শারদাতিলকে এই মাত্-সুস্তির ধ্যান এইরূপ £ 


কলাম্মা বর্ণজজননী দেবতা শারদ! স্বতা । 
ভম্মদীর্ঘাস্তরগতৈঃ যড়ঙ্গং প্রণবৈঃ স্মৃতম্‌ ॥ 

হণ্ডৈঃ পদ্মং রথাঙ্গং গুণমথ হরিণং পুস্তকং বর্ণমালাং 
টক্ষং শুত্রং কপালং বরমসৃতলসদ্দেমকুত্তং বহস্ত্রীম্‌।" 


সরম্বতীর সহিত এই দেবীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইনি 

কলাত্মা, বর্ণ-জননী দশতুজা শারদ! । ইহার আয়ধ-_পল্প, চক্র, তিপূল, 
মৃগ, পুস্তক, অক্ষমালা, পরশু, কপাল, শঙ্খ ও কলশ। 'আয়ধগুলির 
মধ্যে পল্ম, অক্ষমালা, পুস্তক প্রভৃতি কল্যাণী মাতৃ-যুন্ধির প্রতীক । সঙ্গে 
সঙ্গে দেবীর হন্তে পরশু, জিশূল, কপাল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও 
শোভা পাইতেছে। মহারাষ্ট্রে এখনও দশহ্রা উৎসবের সময় সিংহ-বাহনা! 
মহিবমদ্দিনীকে শারদ! বা সরশ্বতী রূপে পূজা করা হয়। শারদাতিলকে 
জগৎ্-ম্বামিনী নামে আর এক চতুদু্া মাতৃ-মস্তির কথা আছে.* তাহার 
আয়ধ--জপমালা, ছুই পদ্ম ও পুস্তক । চারিটি গজ এই দেবীর মস্তকে 
বারি-সিঞ্চন করিতেছে। জগদীশ্বরীও চতুতু্জা মাতৃকামুত্ধি, তাহার 
হস্তে জপমালা, পাশ, অস্কুশ ও পুত্তক । তিনি পন্মের উপর উপবিষ্ট! ।* 
এই দুই দেবী-মুস্তির মধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিশ্রণ হইয়াছে। ত্রসারে 
শ্রাবিষ্থ। নামে এক মূল দেবীর কথা বলা হইয়াছে, তাহার নামান্তর 
ত্রিপুরস্নন্দরী, তিনি বিফ্ণুপত্ছী। এ ও বাগ্দেবটর সমন্বয়ে এই দেবী- 
সৃষ্টি গঠিত । 

= পাৰাতি-ক, কাল৷ সংস্কৃত নি, পুত । 

= ইত *; ৩৭-৩৬, পূঃ ২-১ 

ত এ ৬৪৪২) + ইত তত) 
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সুর্তিশিলও বহু মিশ্রণের সাক্ষ্য বহুন করিতেছে । ছুই একটির 
উল্লেখ করা যাইতে পারে ॥ লক্ষ্পপ সেন তাহার রাজত্বকালের তৃতীয় 
বৎসরে এক দেৰী-মূ্ধি* প্রতিষ্ঠা করেন, এই সুষ্ঠ প্রস্ফুটিত পক্সের উপর 
নদণ্ডায়মানা এবং ইহার দুই দিক্‌ হইতে দুই গজ দেবীর মন্তকে বারি- 
শিঞ্চন করিতেছে । কিন্ত এই দেবী-সুস্তির নীচে একটি সিংহও ক্ষোদিত 
দেখা যায়। ক্ষোদিত লিপিতে এই দেবীকে চণ্ডী নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে । এখানে গজ-লক্ষ্মী ও সিহহ-বাহুনার মিশ্রক্ূপকে চণ্ডী 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহা! বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এখানে মহিষ- 
অদ্দিনীকে মঙ্গলময়ী মাতৃ-মুষ্ডি রূপে দেখানো হুইরাছে। কিন্তু তখনও 
বোধ হয় মঙ্গলচণ্ডী নাষটি অধিক প্রচার লাভ করে নাই ॥ 

নাগ্ল,রের বাসলী মুস্তি পুন্তক-অক্ষমালা-বীণাহনস্ত। সরশ্বতীর প্রত্তর- 
ময়ী প্রতিমা । কিন্ত ছাতলার বাসলী দ্িতুজা, তাহার দক্ষিণ হত্তে খড়গ, 
বামে খপর, প্রশাস্ত হসিত-বদনা, কর্ণে কুগুল, কণ্ঠে সুগ্ডমালা, নুপুর- 
শোন্ডিত চরণদ্বয়ের বামটি শত্থান এক অন্মরের জজঘায় এবং 'অন্টি 
অন্দরের মন্তরকে স্থাপিত ।* কানীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাগীশ্বরী মন্দিরের 
মন্ঠিও সিংহ-বাহনা সরশ্বতী। প্রচলিত সরশ্বভী-মৃষ্ধির সহিত এই ছই 
দেৰী-মৃষ্ির পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয় । '্অষূলাচরণ বিস্যানতূষণ মহাশয় 
“সরশ্বতী” নামক তথ্যবজল গ্রন্থে ‘আরও কয়েকটি সিংহ-বাহনা ও 
সিংহারুঢ়া সরস্বতী-মুর্ির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে সিংহ-বাছনা 


সরশ্বতী বৌদ্ধ মুষ্টি । 


মঙ্গলচণ্ডী ও দুগ৷ 


আমর! মঙ্গলচণ্ডীর স্তায় অন্ত কয়েকটি মিশ্র দেবী-মূষ্টি তত্ত্র ও 
ুত্িশিম হইতে দেখাইলাম ॥ আমাদের মতে মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে মহিষ- 
মদ্দিনী চণ্ডী, সরশ্বতী, লক্ষ্মী ও উমার সমন্বয় ঘটয়াছিল । এই প্রসঙ্গে 
বাংলাদেশে প্রচলিত, লক্ষ্মী-সরশ্বতী-কান্ডিক-গশেশ-সমন্বিত মহিষ-মন্দিনী 


». এসিক্সাটিক লোসাইটি জন্দিল, জুলাই, ১৯১৩, পৃঃ ২৮৯-৯ । 
৯. উকম্মকীতুল, ওয় সংস্করণ, তূসিক।, পৃঃ ৯৭০). 





১০০ মণুলচণ্ডার গীত 


ছর্গা-প্রতিমার কথ! স্বভাবতঃই মনে পড়ে । এই প্রতিমাতেও আমরা 
উপরি-উক্ত চারিটি দেবীর সমাবেশ দেখিতে পাই ॥ মহিষ-মন্দিনী 
চণ্ডী মুস্তিই ছর্গা-প্রতিমার প্রধান অঙ্গ । পুজাতে অষ্টশক্তিসহ* মহিষ- 
মদ্দিনীকে আবাহন করিয়া প্রধানতঃ তাহারই অঙ্চনা করা হয়) 
ছর্গাপুজায় লক্্মী-সরন্বতী-কান্ডিক-গণেশ প্রভৃতি দেবীর “সাঙ্গোপার্গ* ৷ 
এক দিকে লক্ষ্ী-সরস্থতীকে মহিষ-মদ্দিনী প্রতিমার সহিত যুক্ত করিয়া, 
উগ্র ও শাস্ত সুস্ির সমাবেশ করা হুইয়াছে, এবং অন্ত দিকে কান্তিক 
ও গণেশকে প্রতিমায় স্থান দিয়া মহিষ-মদ্দিনী চণ্ডীর সহিত মাতৃ-মুস্ি 
উমার সমীকরণ করা হইয়াছে । স্বতরাং দেখা যাইতেছে, ছুর্গা-শ্রতিমায় 
উগ্রমূ্টি মহিয-মন্দিনীই প্রধান দেবতা, তাহার সহিত লক্ষ্মী, সরশ্বতী 
ও উমার পরিকল্পনা যুক্ত করিয়া এক সক্কৈশ্বর্্যমযী, স্কগুণময়ী, মাতৃ-মুষ্ধি 
গঠিত হইয়াছে । মঙ্গলচণ্ডীও ছর্গার ন্যাম মিশ্র মাতৃ-মূর্তি । শাস্তমৃষ্ডি 
বাগ্দেবীর সহিত উ্রমুস্তি মহিষ-মন্দিনী এবং শাস্তমৃষ্টি লক্ষ্মী ও উমার 
রূপ-গুণ মিশাইয়া মঙ্গলচণ্ডীর পরিপূর্ণ রূপ প্রস্থত হইয়াছিল । চণ্ডী- 
মঙ্গলের দেবী এইরূপ মিশ্র-মৃত্ি বলিয়াই ঠাহাকে পৌরাণিক মাৃ-মুন্তি 
বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় । 


পুরাণে মঙ্গলচণ্ডা 


এই দেবীর পুজ্জা লৌকিক ধর্্দ-কন্মর মাত্র, এই মতবাদ সমর্থন 
কর! যায় না। তাহার কারণ, রঘুনন্দন তাহার “ ক্রত্াতত্বে”' মঙ্গল- 
চণ্ডীর পূজাবিধি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, 

“এবং রোগাদিশাস্তযর্থং মঙ্গলবারমার্ডা মঙ্গলবারপর্য্যস্তং গীতা- 
দিডিঃ পরিপুজয়েৎ।”* » 








ভূমিকা Swe 
রখুনন্দন এক মন্দলবার হইতে আর এক মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ন্দাট দিন 
ধরিয়! গীতাদি দ্বারা মঙ্গলচত্ডিকার প্ুক্গা করার কথা বলিয়াছেন ॥ 
অষ্টবাসরীয় গীতের সউল্লেশ খাকায় এই দেবী 9. চ্ডীমঙ্গলের দেবী যে 
এক, সে বিষয়ে সন্দেহ খাকে না। 
কালিকাপুরাণ একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ । ইহাতে মঞ্জলচপ্ডীর 
পূজাবিধি পাওয়া যায় । ইহার এক স্থানে আছে £ 
পটেধু প্রতিমায়াৎ বা ঘটে মঙ্গলচত্ডিকাম ॥ 
যঃ পুজয়েদ্‌ ভৌমদিনে শুভৈ্ বৰ্দান্কুরৈঃ শিবাম্‌ । 
সততং সাধকঃ সোহপি কামমিষ্টমবাপ্র,ছা্চ ॥ (৮০; ৬৪, ৬৫) 
চণ্ডীমঙ্গলের মঙ্গলচণ্ডীর সহিত এই দেবী সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে। 
কালিকাপুরাণের রচনাকাল আমাদের জানা নাই । রখুনন্দন 
কালিকাপুরাণকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মানিতেন। তিনি ইহ) 
হইতেই মঞ্গলচণ্ডী পুজার কথ! উদ্ধত করিয়াছেন। বঘুনন্দনেরঞ 
পূর্ববর্তী শ্মার্জ পণ্ডিত ছিলেন শুলপাশি ( ১৪শ-১৫শ শতক) + 
তিনিও তাহার দুর্গোৎসব-বিবেকে কালিকাপুরাণ হইতে বচন উদ্ধত 
করিয়াছিলেন ।* স্বতরাং কালিকাপুরাণ ১১শ-১২শ শতকের পরবর্তী 
রভনা হইতে পারে ন!। তাহা হইলে বুঝ যাইতেছে যে, মঙ্গলচণ্তীব 
ধার! তাহার পূর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া 'আসিতেছে। আরও 
ছইখানি পুরাণে” মঙ্গলচণ্তীএ কথা পাঞয়। যায়। ইহাদের মধো 
বৃহচ্ষপ্মপুরাণ ১৫শ-১৬এ শতকের পুর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে 
হয় লা। কিন্ত ক্রক্ষবৈবর্তরপুঝাণ ক্দপেক্ষাকুত প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা 
১০ম-১১শ শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অঙ্গমান কর! হর । 
২। শুলপানি আরও প্রাভীনকালের লোক হইতে পারেন। গাজেক্রালাল নিত 
ও করপ্রসা শালীর সতে তাহার 'আবির্ভাবকাল হারুন ১২শ ও ৯১শ শতক । 


এবিষয়ে উল্লেখধোগ্য বদালোচনার জন্ম মনোমোহন ভক্রবন্তী-লিশিত "be History 
of Buriti in Bengal and Mithila’" প্রবন্ধ জঠ্ঠবা_ এলিঙ্গাচিক সোসাইটি 
জার্নাল, ১৯১৫। 
21 R. P. Chanda. The Indo-Aryan Races, p- 126: 
অনোমোহন |. আর শৃই৩ত॥ 
৬) আঙ্ধাবৈবর্তপুরাপ, প্রকৃতি, ৪৭শ ্বধ্যাত । বৃহন্ধদপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, উত্তর- 
খণ্ড, ১৬শ আধ্যা । 











১৪০ মঙ্গলচন্তীর গীত 


চত্তীমঙ্গললম্ন্ধে পূর্বরবন্তী আলোচনাকারিগণ সকলেই এই দুইখানি 
পুরাণের কথা! উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমরা এখানে এ পুরাণ দুইটি 
হইতে প্রয়োজনীহ অংশের পুনরুত্তি করিলাম না। 
কালিকাপুরাণ ও ব্রন্ধবৈবর্ত্পুৱাণে মঙ্গলচণ্ডীর পূজাবিধি পাওয়া 
যাইতেছে । তাহা ছাড়া রখুনন্দনও এই দেবীর পুক্ষায় দেশবাসীকে 
উৎসাহিত করিয়াছেন । ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্ততঃ 
পক্ষে ১-ম-১১শ শতক হইতে পৌরাণিক দেবীক্ূপেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা 
এদেশে চলিয়া আলসিডেছে, এবং চত্ডীমঙ্গলের কবিগণ এই দেবীর 
পরিকল্পনার জন্য পুরাণের নিকটেই গনী ছিলেন। তাহারা কোন 
পৌরাণিক ধর্শ্ম-জগং হইতে মঙ্গলচন্ডীকে গ্রহণ করেন নাই । 
এখানে একটি কথা বিবেচনা করিয়া দেখ। আবশ্যাক । বৃন্দাবন 
দাস লে যুগের ( ১৯শ শতকের প্রথমার্ধ ) বাঙালী জনসাধারণকে মঙ্গল- 
চণ্ডী ও বিধহরির পৃক্জা় মত্ত দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন ও এই 
ধরণের পৃঙ্গাকে নিয়ন্তরের ধর্শ্ম-ক্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। 
বৃন্দাবন দাসের এই ন্দাক্ষেপোক্কিকে মঙ্লচণ্ডীর লৌকিকত্বের প্রমাণ 
বলিয়া গ্রহ" করা যাইতে পাবে ॥ দ্সঞ্থাৎ মঙগ্লচণ্ডী যদি নিম-সমাজ 
হইতে গৃহীত লৌকিক দেবী ন! হুইয়া পৌরাণিক দেবতাই হইবেন, 
তাহা হইলে বৃন্দাবন দাস তাহার পূঞ্জা করাকে নিন্দা করিবেন কেন? 
আমাদের মনে হয়, বৃন্দাবন দাসের এই আক্ষেপ ও নিন্দার কারণ, 
তিনি কামনা-বাসনা-শৃন্তা রুষ্-প্রেমেই জনসাধারণকে উদ্ধ দ্ধ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। সেঙ্গন্য কি পৌরাণিক, কি অপোৌবাণিক, সমন্ত সকাম 
ধর্্ম-কশ্মই তাহার অন্থযোদন লাভ কাঁহতে পারে নাই। চৈতন্তা- 
ভাগবতে এক স্থানে ভ্রীচৈতন্য ধরে বলিতেছেন: 
লক্ম্মা-কাস্ত সেবন করিয়া কেন তুমি । 
অন্র-বন্তে কষ্ট পাও কহ দেখি শুনি ॥ 
দেখ এই চত্ডী বিষহরিরে পূজিয়া । 
কে না ঘরে খায় পরে যত নগরিয়া ॥ 'আদি--৮. 
চণ্ডীমঙ্গলণ্ডলিতে মঙ্গলচণ্ডীকে এই ভাবেই অন্কিত কর! হইয়াছে। 





তিনি আশ্রিতকে রক্ষা করিয়া ধন-সম্পদ দান করেন, ইহাই তাহার 





ভূমিকা ৯1/০ 
প্রধান কৃতিত্ব । পাথিব ধন-সম্পন্ছের জন্য দেবতার এই ভক্তিন্ধীন 
সকাষ পুজ্গাতেই বৃন্দাবন দাসের আপত্তি । 

মঙ্গলচণ্ডীকে পৌরাণিক গোষ্ঠী-বহিতভূত লৌকিক দেবতা বলিয়া 
মনে করা অসঙ্গত । মঞ্জলচণ্ডী এক সময়ে এদেশে প্রধান পৌরাণিক 
দেবীর সমান মধ্যাদা পাইয়াই পূজিত হইতেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত নানা কার্ণবশতঃ দুগাপুজা বাংলাদেশে বিশেষ প্রসার লাভ 
করিতে থাকে। ৯১শ হতে ১৬শ শতকের মধ্যে জ্ীমৃতবাহন, 
শূলপাণি, বৃহস্পতি মহিন্তা, বিছ্যাপত্তি, রখুনন্দন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
দরগাপুজ্জা-সম্বন্ধে নিবন্ধ রচন| করেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে দুর্গাপৃঞ্জাই 
বাংলার জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। 'আঅপর পক্ষে মঙ্গলচণ্ডী পণ্ডিত- 
সমাজের পুষ্টপোষকতা-লাভে অসমর্থ হইয়া অপ্রধান গ্রাম্য দেবীতে 
পধ্যবসিত হন । কিন্ত ভণ্তীমঙ্গল কাব্যগুলি এই দেবীর পূর্ব মর্যাদার 
সাক্ষ্য বহন করিতেছে । শারদীয়া দুর্গাপূজার সময়ে চণ্ডীপাঠের রীতি 
প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে দুর্গাপূজার 
কদিন মঙ্গলচণ্ডীর গীত গায়া হইত । এইতাবে এই ছুই ধারার 
মিলন-সাধনের চেষ্টা করা হয়। কিন্ত সে যুগে দেশে স’স্কৃতের প্রতি 
অগ্ধা বুদ্ধি পাইতেছিল বলিয়াই হউক, অথবা চণ্তী-সপ্তশতীর উদাত্ত 
সবরের জন্য, কিংবা অন্য যে-কারণেই হউক, মঞঙ্গলচগ্ডীর গীতের পক্ষে 
চণ্ডী-সপ্তশতীকে স্থানচুঃত করা সম্ভবপর হয় লাই। এইভাবে 
মঙ্গলচণ্তী বিশিষ্ট পৌরাণিক দেবতাগণের পঙ্ক্ষি হইতে ক্রমে ক্রমে 
চাতি হইয়! পড়িলেন। 

মঙ্গলচণ্ডী নামের তাৎপর্য 

বাংলাদেশে ছুর্গাপৃজা-সন্থক্ষে নানা প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
তাহাদের মধ্য কালকাপুহাশবপিত পক্ধতে শন্ততম' এই 
কালিকাপুরাণেই মঙ্গলচণ্ডীর পুজার কথাও পাওয়া যায়। কালিকা- 
পুরাণ-বর্ণিত মঙ্গলচণ্ডী ও চণ্ডীমঞ্জলের দেবীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে, 
ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । এই দুই দেবী যে মূলতঃ এক, ইহা 
ৰুঝাইবার জন্ত বারও বিস্তৃত আলোচন। হওয়া আবশ্যক | এই 
পুরাণে চশ্ীমক্গলের দেবীর পুকববর্বী স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। 











© 


১1০০ মঙ্গলচন্তীর গীত 


চতবীমঙ্গলের দেবীর মধ্যে উমা, লন্্ী, মহ্যিমক্দিনী চণ্ডী ও সর্বতীর। 
সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । কালিকাপুরাণ-বর্ণিত মঙ্গলচণ্ডাও দুইটি 
দেৰী-যৃত্ধির সমন্বয়ে গঠিত, তাহাদের একজন শান্প্রকুতির ও অন্ত 
জন উগ্রপ্ররুতির। কালিকাপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর দ্বিবিধ ম্প্তির কথা, 
বলা হইয়াছে, তাহাদের নাম ললিত-কান্তা ও তীক্র-কাস্তা। তুলনীয় £ 

পরা ললিতকাস্াখ্য। যা শ্রীঙ্গলচণ্ডিকা । 

ত্তান্ধ সততং রূপং তীক্ষকান্থাহুবয়ং হুপ ॥ 

লোহি তাজন্ দিবস: প্রিয়োহস্তাঃ পরিকীত্তিতঃ | 

কালো বসস্তকালশ্চ স্থরস্চাপি তু পঞ্চমঃ ॥ (৮7 ৩৯ ও ৫৯) 
বসন্তকাল ও পঞ্চমন্বর এই দেবীর প্রিয় । ইহা সরপ্বতীর কথা মনে 
করাইয়। দেয়। আবার উগ্র মাতৃ-মুত্তির ন্যাঘ মঙ্গলবার এই দেবীর 
প্রিয় বার । দুর্ব্দান্কর ও আতপ তকুল দ্বারা এবং ঘটে এই দেবীর 
পুজা করা হয়। এই পূজা-বিধির সহিত চণ্ডীমঙ্গল-বণিত দেবীর পুজা- 
বিধির মিল পাওয়া যাইতেছে। কালিকাপুরাশে মঙ্গলচণ্ডীর সহিত 
উমার সমীকরণের আভাস পাওয়া যায়, কারণ, একাক্ষর উমা-মঞ্জের 
খারাই মঙ্গলচণ্ডীর পূঞ্জ৷ করার কখ। ইহাতে বলা হইয়াছে (৮*; ৬৬)। 
এই কারণেই পরবতী যুগে সুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণ চণ্ডীমঙ্গলের 
মুখবন্ত্বকূপ উমা-মহেশেজ কাহিনী সংযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়। মনে 
হয়। কালিকাপুত্াণে শান্ত ও উগ্র ভেদে মঙ্গলচণ্ডীত খিবিধ যুত্তি 
বিত হওয়ায় ইহার মধোই 'হঙ্গল-চণ্ডী নামের প্রকৃত তাৎপধ্য 
পাওয়। যাইতেছে ॥ দেবী একাধারে "মঙ্গলা" এবং 'চন্ডী', অর্থাৎ তিনি, 
একাধারে শান ও উগ্র গুণমযী মিশ্র নাতৃ-মৃত্তি । 

তন্তে মন্দলচণ্ডী 

তাহা হইলে _ কালিক্াপুরাশের মঙ্গলচন্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের টা 








ভূমিকা Se 
মঞ্গলচণ্তীর নন্রূপ বহু মিশ্র-দেবতা তঙ্গে পাছা যায়, একখা 
পূর্বেই বলা হুইডাছে। প্রকুত পক্ষে প্রাচীন পুরাণগুলি বৈদিক ধর্ব্ম- 
কশ্মের এতিহ-বাহী । কিন্তু তত্র বেদের প্রকিযোগী অপর একটি 
ধারা। তন্ত্রের উদ্ভব কবে হইয়াছিল নির্ণয় করা কঠিন। তবে 
একটি বিবয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, বৈদিক যুগের অন্যতম প্রধান 
দেবী সরন্বতী পুরাণে সেক্কপ মধ্যাদা পান নাই, অথচ তন্তে সরস্বতী 
একটি প্রধান দেবতা । ইহা হইতে স্বভাবতই মনে হয, বৈদিক 
যুগের শেষ ভাগেই তঙ্্রের আবির্ভাব হইয়াছিল! তঙ্রে উপাসনার 
একটি নূতন পদ্ধতি দেখিতে পায়া যায়। এই নূতন বিদ্যাকে 
বৈদিক ভিত্তি-কৃমির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই সরাব্বতীকে 
তথ্তরে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাই আমরা 
তশ্ত্ে বাগ্দেৰীর সহিত উগ্র মাতৃমৃঠ্ঠিগুলির মিশ্রণের খার! নুতন নুতন 
শাস্তোগ্র মিশ্র-দেবতা স্থষ্টি করিতে দেখিতে পাই । মঙ্গলচণ্ডীও এইরূপ 
একটি শাস্টোগ্র দেবীমুদ্ধি। সেজন্য ইহ! খুবই সম্ভব যে, পূর্ববন্তী 
কোনও তাস্ত্রিক শাস্ডোগ্র দেবীর প্রভাব কালিকাপুরাণের মঙ্গলচণ্ডীর 
উপর পড়িয়াভিল। তক্্রে মদলচণ্ডীর কথা পাওয়া যায় কি-না, তাহা! 
এখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক । 

বিশ্বসারতগ্র একখানি প্রসিদ্ধ তত্র-গ্রন্থ। ইহাতে মঙ্গলচণ্ডী ও 
তাহার গীত-স্বন্ধে মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। করুষ্চানন্দ 
আগমবাগীশ "তগ্রসারে” এই তঙ্গ হইতে অনেক কবচ উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তঙ্রখানি বাংলাদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল । 
ইহাতে সরব্বতী-কবচ ও মহিষমন্দিনী-কবচ ধারণের পূর্বে তিন দিন 
ধরিয়া "আখ্েটক-উপাধ্যান” শ্রবণ করার কথা বলা হইয়াছে । যথা, 

আখেটকমুপাখ্যানং তত্র কুখগাদ্‌ দিনঅরযম্‌ । 
তদা ধরেম্মহাবিস্যাং কবচ সর্ববকামদম ॥* 

৯» বঙ্গীয় সান্ধিত। পরিধৎ, পুথি নং ১২৯৯, পুহ ৮৯/১; ১১৪১ । ত্সসারেও 
কৰচ দুইটি হন্ত হইয়াছে ; কিন্ত ই আসছে সর্ষতী-ক্ষচটি লা্মী-কৰচ বালঙ। ৰণিত 
হইযাছে । সরঙতী-কৰঙে যেখানে “তত্র কুধ্যাদ” পাঠ আজে, সেই স্থলে যহিষমন্দিলী- 
কৰচে "কুষাৰ্ৰৈৰ” পাঠ ৰেখিতে পাওয়া ৰাৱ । 





৯৫০ মজলচন্ডীর গীত 


তিন দিন ধনিছা গীত হইবার মত কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক ব্যাধোপাধ্যান 
আমাদের জানা নাই। দ্বিজ মাধবের চ্তীমঙ্জলে কালচ্তুর কাহিনীটি 
তিন দিলে ছয় পালায় সমাগত হইতে দেখা বায়। ন্ততরাং বিশ্মসারতন্ে 
চভীমঙ্গল-কাহিনীর একটি প্রাচীন স্থত্র পাওয়া যাইতেছে, এবিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই। এবং মঙ্গলচণ্ডীর মুক্তি ছে মূলতঃ স্বরন্বতী ও 
মহিষমন্দিনীর সমন্ধয়েই গঠিত হইয়াছিল, আমাদের এই মতও 
বিশ্বপারতদ্ধে সমখিত হইতেছে । এসিয়াটিক সোসাইটিতে ও বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদে বিশ্বসারতঙ্তরের দুইখানি খণ্ডিত পুথি আছে। বিশ্ব 
সারের অংশবিশেষ বলিঙ্কা কথিত এ খণ্ডিত পুথি ছুইটিতে অচেতন 
কথা বণিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বসারতঞ্জরের সম্পূর্ণ পুতে এই অংশ 
খুজিয়া পাই নাই । কালী, ছা, ত্িপুরস্বন্দরী, মহিষমন্দিনী, সরশ্ৰতী 
(ধান বলি গ্রহণ করেন)--এই সকল তা]স্ক মাতৃমৃত্তির যক্স-কবচ- 
সহশ্রনাম প্রভৃতি যাহাতে বণিত হইদ্বাছে, এইরূপ একখানি খাটি 
তত্ত্র-গ্রন্বে মধ)পথে ভ্রচৈতন্থকে অবতার বলিয়া প্রমাণ কারবার চেষ্টা 
অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মাণিত 
হহলে বিশ্বসারকে একখানি প্রাচীন তত্র-গ্রন্থ বলিতে কোনও বাঁধা 
খাকে না। 

বিশ্বসারতঙ্তে মঙ্গলচণ্ডী নামে কোনও দেবীর কথা পাওয়। লা গেলেও, 
অহিষমদ্দিনী ও সরপ্বতীর প্রসঙ্গে আখেটক-উপাখ্যানের উল্লেখ থাকায় 
বুঝা ঘাইতেছে, মঙ্গলচন্ডীর মিশ্র কূপ তখনও দানা বাছা উঠে নাই । 
একট কাহিনীকে অবলম্বন কৰিয়া ছুইটি বিপরীত প্রকুতি-বিশিষ্ট দেবীকে 
কিভাবে একত্র গ্রথিত করিবার চেষ্টা! চলিতেছে, বিশ্বসারে তাহারই ইঙ্গিত 
পাওয়া বায) 

তঙ্কে মঙ্গলচন্তীর নাম বহু স্থলে পাওয়া না গেলে মঙ্গলচপ্ডীর 
সসুকূপ বহু শাস্তোগ্র দেবতার কথা তঙ্জে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে 
একটিকে মঙ্গলচণ্তীর তাত্বিক কূপ বলিয়া চিলিতে বিলগ্ছ হয় না। 
এই বীর নাম নীলসরস্বতী। ভ্রকালী নামেও ইনি পরিচিত। 
“সরশ্বত্যৈ নমো নিত1ং ভত্রকাল্যে নমো নম" এই প্রচলিত অঞ্লি 
দিবার সঙ্গে সরস্বতী ও ভত্রকালীকে অভিন্ন বলা হইয়াছে । ভগ্রকালীর 











ভূমিকা ১/৯ 
উল্লেখ কোন কোন গ্ৃহাস্থত্রেও পাওয়া যা । ভদ্রকালী, নীলসবশ্বতী ও 
মঙ্গলচণ্ডী__-এই তিনটি কবীর নামকরণ প্রশিধালযোপ্া । এই তিনটি 


নামই শান্ত ও উগ্র ভাবের সমন্বয়ে গঠিত । 


তকে নীলসৱ'্ৰতী সঙ্ষন্ধে 
বলা হইয়াছে : 


কলো কুষন্মাসাদ্ধ শুক্াপি নীলকপিলী । 

লীলয়া ঝাক্প্রদা চেতি তেন নীল-সরশ্বতী ৪৯ 
অর্থাৎ শুক্লা-কপিনী দেবী কলিকালে কষ্ণব্ণ প্রাপ্ত হইয়া নীল কূপ ধারণ 
করিয়াছেন । শুক্র এ ক্ুষবর্ণ যথাক্রমে শান্ত ও উগ্র মাতমুক্ঠিত প্রতীক । 
বৈদিক এতিহোর ধারক পৌরাণিক সরদ্বতী সর্ব-শুরা | কিন্ত যুগ- 
প্রয়োঞ্নে ভাহাকেও ক্রষ্ণ-মৃষ্টি মহাকালীর সঙ্তিত মিশ্রিত করিয়া নৃতন 
দেৰীমৃণ্ধি স্বষ্টি করা ৪ইয়াডে এবং নীলবর্ণ শুরু ও কুফবর্ণের মধাবত্তী 
অবস্থা বলিয়া. এই দেবীর নাম হইয়াছে নীল-সরা্বতী--ইহাই উক্ত 
শ্লোকের তাৎপর্শ্যা। বাংলাদেশে চড়ক-পৃজার সময়ে নীলের পূজা করা 
হয়। এ বিষয়ে প্রচলিত মত এই যে, মহাদেব নীলক বলিয়াই 
‘নীল’ নামে পূজিত হন। লক্ষ্য করিবার বিষয় মহাদেবের মধোও 


রুদ্র ও শঙ্ষর_এই দুই দেবের মিলন হইয়াছে । সেন্স 


আমাদের 
মনে হয়, 


এই দুই বর্ণের শিশ্র-সুদ্ধি বলিয়াই শাস্কোগ্র মহাদেবকে 
‘নীল’ রূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। শুরু ও ক্বফ্বর্ণের মিশ্রিত 
রূপকে শ্রামবর্ণও বলা হয়। মহাভারতে ‘শ্যাম’ শব্দের এইরূপ 
নিরুক্তিই পায়| যায়। যখা_ 
শোও কৃষ্ণণ্চ পতগপ্ডযোবর্ণাস্তরে নৃপ । 
শ্রামো। যন্মাৎ প্রবুত্তে৷ বৈ তন্মাৎ শ্যামা গিরিঃ স্বতঃ ॥ 
ভী্মপর্কা। ১১, ২২ 
টাকার ‘পতগঃ’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন ‘মিশ্রবর্ণ”। শাক-দ্বীপি- 
ব্রা্মণগণের মধে! প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, শীরঞচ-বর্তৃক আনীত 
শাকদ্বাপি-আন্মপগণহ তাহাদের উপাস্ত-দেবত! স্থখ্যের গুণাবলী কফ 
আরোপিত করিয়াছিলেন এবং গোৌরবর্ণ সখের সহিত অসিত-বণ 
কৃষ্ণক মিশ্রত করিয়া তাহারাই প্রথম স্রামহন্দরের কল্পনা প্রচার, 


= প্রকীণ বংশ. হসিকমোহন চট্োপাখ্যার-সম্পানবিত, পৃ: > ৷ 


uve মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


করিয়াছিলেন ।১» বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আঁকুফের ওবা ও মাধুধা-মত্ডিত ছ্বিব্ধি 
মৃত্তির কথা পাওছা যায়। সচৈতন্ম গর্যাবজিত, চিত-মধুর, বর্ছ- 
স্ুরিত-রুভি গোপ-বেশধারী ক্রচ্চকেই স্মারাধলা করিবার উপদেশ 
দিয়াছিলেন। চৈতন্য-পরবৰ্ৰী যুগে মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের রচনাতে:ও 
মঞ্জলচণ্তী-চরিত্রের শান্ত ভাবই প্রাধান্য লাভ করে, ইহা। পূর্কোই 
বলা হইয়াছে ৯ 
সে যাহা হউক, তাস্তিক নীলসরশ্বতীর পরিকল্পনা অন্থসরণ করিঘাই 

মঙ্গলচণ্ডীর উদ্ভব হইয়াছিল বলির! মনে হয়। প্বৃহীলতঙেশ নীল- 
সরক্ষতী কোন্‌ দেশে কি নামে পুক্ষিত হইয়া থাকেন, তাহার 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, নীলসরশ্বত্তী পাড়ে মঙ্গলচণ্তী নামে 
পূজিতা হুন। তুলনীর_ 

যত্ৰ তে যানি নামানি কথৱিষ্যামি তচ্ষুগু ॥ 

বঙ্গলা মদগলে কোটে বাড়ে ম্গলচণ্ডিক1 ।* 


বৌদ্ধ মৃত্তি-শিল্প ও মঙ্গলচণ্ডী 


সুতরাং দেখা যাইতেন্ডে, শুধু কালিকাপুৱাণ ও অন্যান্য উপপুরাপে 
নহে, তকে মজ্গলচপ্ডীর ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল ত্র 
কালিকাপুৱাণেক অর্গাৎ ১১শ-১২শ শতকের পূর্বেই রচিত ছইয়াছিল, 
ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা না গেলেও, আমাদের আলোচ্য তত্রগুলিতে 
যে ১১শ-১২শ শতকের প্ুর্ধবন্তী তাত্বিক ধারাই রক্ষিত হন্টয়াছে, 
ইহা অন্য ভাৰেও দেখানো চলে। তাঙ্গিক নীলসৱশ্বতী মঙ্গলচণ্ডীর 
মডেল বা প্রতিরূপ । এই জাতীয় দেবীর পরিকল্পনা যে ৮ম-»ম 
শতকে পরিচিত ছিল, তাহার প্রাণ আছে। ৭ম শত্তক হইতে 
ভাৱতে তভুক্চী আক্রমণ পর্যাপ্ত বিস্তৃত যুগকে বৌদ্ধমূত্তি-লিযের 
কতাত্রিক যুগ বলা হয়, এই যুগে বৌদ্ধযূত্ধির উপর তন্ত্রের প্রভাব 








ভূমিকা ue 
স্বীকৃত হইঘাছে ।+  সেঞ্চস্ক নীলসরশ্বতীর অগ্রকূপ হে-সকল বৌদ্ধ 
দেৰীমূদ্তি এই সময়ের মধ্যো নিন্দিত হইয়াছিল, তাহাদের পরিকল্পনার 
মূলে তাক্িক নীলসরাব্বতীর প্রচাব অস্থুমান কর! চলে। বঙ্-পাংদ। 
এই যুগের এক বৌন্ধ দেবী । ইনি ত্রিনেত্রা ( উগ্র মাতমৃদ্দির প্রতীক ), 
কিন্ত ইহার বাম হন্তে পুপ্তক, দক্ষিণে পদ্ম, ও এই দেবী পল্সাসন। ॥* 
স্থতরাং বুঝা যাইতেছে, সরব্বতীর শাহ্দমৃহ্ির সহিত উগ্র গুণ মিশ্রিত 
করিয়া এই বৌদ্ধ তাস্িক সুষ্ঠ গঠিত হই হাছিল। 
এই প্রসঙ্গে নীলতার! ও জাঙ্ুলীতার! নামে ছুই বৌদ্ধ তাত্তরিক দেবীর 
কথা বিশেষ ভাবে প্রপণিখানযোগ্য ॥ ইহারাও মঙ্গলচণ্তী বা লীল- 
সরব্বতীর অস্থরপ মিশ্র-দেবত1 | নীলতারা নীলবর্ণ। ও ত্রিনেত্র। এবং 
শবের উপর দণ্ডায়মান, কিন্ত তাহার হাতে অন্যান্য মারাত্মক আযুধের 
সহিত অপ্ষস্থজ ও পদ্মও দেখিতে পাওয়া যায়।+ এই দেবী উগ্রতান্ম। ও 
একঞ্ট। নামেও পরিচিত ॥ জ্ছাঙ্গুলীতারা বৌদ্ধ দেবী সিততারার 
তাজিক ৃদ্ধি-বিশেষ । ইনি সর্ধা-সুরু।, চতুত্্জা ও উহার হাতে বীণা, 
প্মভয়মূ্জ। এবং সর্প । নীলবর্ণা জাঙ্গুলীতাবাও বোৌক্মৃক্ধি-শিল্পে 
পাওয়া যায়।* সর্পাযুধা চকুত জা জাব্দুলী দেবী যে মূলতঃ উগ্র পরুতির 
দেবতা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু ইনি সর্প-বিগ্যার অদিষ্ঠাজী 
দেবী বলিয়া বাগ্দেবীর সহিত্ঞ ইহাকে যুক্ত করিয়া জাঙ্গুলীতারা সরি 
করা হয়। স্বতরাং এখানেও শাস্ত-মুদ্তি সরশ্বতীর সহিত এক উগ্র-মুদ্ত 
দেবীকে মিশ্ৰিত করা হইয়াছে । 
মঙ্গলচণ্তীর সন্থিত কয়েকটি বৌদ্ধ দেবীর সম্পর্কের কণা পশ্ডিতগণ 
পৃর্ষেই অঙ্গমান কবিয়াছ্িলেন, একখা এ স্বালোচনার আরস্ভেই আমরা 
বলিয়াছি। এই মতবাদকে যে সম্পূর্ণ উভ্ভাইয়া দেওয়া যায় না, উপরের 
আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে । তবে এই প্রসঙ্গে পৃর্্সাচার্খ্যগণ 
পর্শশবরী, বজ্ধাব্বীশ্বরী প্রভৃতি দেৰীর নামোলেখ করিয়াছেন। 


2 Binsyetosh Bhattacharyya, Sadhana Mola, Vel. TT, Tntroduo. 
tion, pe xis FS 

* Sadhana Mala, Vol. L, p- 397. 

® A. ও The Gots of Northern Buddhism, 204 Edn, 1098, 
op 129-24 - 





২ মঙ্গলচণ্তীর গীত 


আমাদের মনে হয়, এ সকল দেবী অপেক্ষা বজ্্শারদা, নীলতারা ও. 
জাঙ্গুলীতারার সহিত আমাদের মঙ্গলচন্ডীর সাদৃশ্য বেশী। কারণ 
মঙ্জলচণ্ডীর ন্যায় এই সকল বৌদ্ধ দেবীর মধ্যেও সরশ্বডীর সহিত একটি 
উগ্র দেবীর মিশ্রণ পাওয়া যাইতেছে ॥ কিন্ত শন্তান্য বৌদ্ধ দেবী-সঙ্ন্ধে 
একথা বলা যায় না। 
এই তিনটি দেবীর মধ্যে নীলতারার সহিত মঙ্গলচণ্ডীর সাক্ষাৎ 

সম্পর্ক বর্তমান বলিয়া মনে হয়। নীলতারার নামান্তর উগ্রতারা ও 
একজটা। কালিকাপুরাণে বলা হইয়াছে, উগ্রতারা বা একজটা দেবীই 
মঙ্গলচণ্ডী। যখা, 

পীঠে দিক্করবাসিল্থা দ্বিরূপা রমতে শিব1। 

তীক্ষকান্তাহ্বা ত্বেনা যোগ্রতারা প্রকীন্তিতা ॥ (৮7০৮) 


কালিকাপুরাপে উগ্রতারার বর্ণনা এইকূপ-তিনি ক্ষণ, লক্ষোদরী, 
রক্রুদস্থিকা, কর্তৃ, খর্পর, খড়গ তাহার প্রহরণ, তিনি একজটা, শবের 
উপর দণ্ডায়মান, এবং নাগহার ও শিোমালা-ভূষিতা। এই তু 
দেবীর এক হস্তে পদ্ম থাকিবে (৭৯; ৭৭-৮২)। কালিকাপুরাণে, 
বলা হইয়াছে, উগ্রতারা প্রথমে শান্ত মাতৃমুক্ঠিই ভিলেন, পরে বশিষ্ঠের 
শাপে তিনি বাম-ভাবে, অর্থাৎ আঁতি-বিক্দ্ধ পথাহুসারে পূজিত হইতে 
থাকেন (৮১; ২১)।  দক্ষিণ-ভাতুব পুঙ্জিত কোনও শান্ত দেবীর 
সহিত উগ্র গুণাবলী মিশ্রিত করিয়া উগ্রতারার পরিকল্পনা রচিত 
হইয়াছিল, বশিষ্ঠের অভিশাপের ইহাই অন্তনিহিত অর্থ বলিয়া মনে 
হয়। এই উত্ৰতাবারই অন্য নাম নীলতারা॥ কালিকাপুরাপে মঙ্গলচণ্ডী 
ও উগ্রতারাকে অভিন্ন বল! হইয়াছে। উগ্রতারা তান্ত্রিক দেবী ॥ 
ভঙ্গ হইতেই ইনি বৌদ্ধ ধৰ্্ম-কৰ্ম্মে গৃহীত হন। এবং পরে এই তাঙ্ছিক 
নগ্রতারাই মঙ্গলচণ্ডী নামে কালিকাপুরাণে স্থানলাভ করেন, ইহা উক্ত 
পুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর বর্ণনা পড়িয়! আমরা বুঝিয়াছি । 

স্ততরাং গৃহন্থতোক্ত ভদ্রকালীর অন্থুকরুণে তাঙ্জিক নাঁলসরপ্বতীর, 
এবং নীলসরশ্বতীর অস্ুকরণে পরবর্তী পৌরাণিক মঙ্গলচন্ডীর উদ্ভব 
হয়, আমাদের এই ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া! মনে হয়। 





ভূমিকা ২/০ 
বৈদিক-ধর্মের ক্রমবিকাশ ও মঙলচণ্ডা 

ক্ষগ্বেদে এক শ্রেণীর অন্তরে "বিশ্বেদেবা”-র স্ততি করা হইয়াছে। 

এইক্ূপ একটি মন্ত্রে পাওয়া যায়, 

তদস্য বাচঃ প্রপ্রমং মংসীয় 
যেনাস্বরা অভিদেবা অসাম । 

অর্থাৎ মন্ত্রান্মক বাক্যকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকুষ্ট বলিয়া মনে করি, 
কারণ, ইহার দ্বার অস্বরগপকে অভিন্তৃত করিয়াছি।* ইহা হইতে 
বুঝা যাইতেছে, বৈদিক আর্ধাগণ জ্ঞানের দ্বারা অস্দরগণকে অভিভূত 
ও পদানত করিতে পারিয়াছিলেন। বেদের প্রসিদ্ধ দেবীন্দক্ত এই 
বাগ দেবতারই মহিমাব্যগ্রক॥ সেই তপোবন-সভ্যতার দিনে লোকে 
রাজা ও ধনের জন্য বাগদেবীরই মুখাপেক্ষী খাকিত। পরে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ 
৬৮-৭ম শতকে মগধে রাজ্শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে 
তপোবনের শাস্, সরল, অনাড়স্বর জীবন অপেক্ষা নাগরিক সভাতা ও 
এশ্বর্ধ্য-আড়ঙ্ছরের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইতে 
থাকে। খ্ৰীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতেই দেশে ধনদাত্রী গঙ্দ-সেবিতা 
লক্ষ্মীর পূজা প্রসার লাভ করিতে আরস্ত করে,* ভান স্ূপের প্রসিদ্ধ 
প্রস্তরশিল্পে তাহার প্রমাণ উৎকীর্ণ রহিয়াছে । দেশবাসীর ভাব-জগতে 
যে-পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, এইভাবে দেব-জগতেও তাহার প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয়। তঙ্গেও যগ্র-মন্ত্র দ্বারা দেবতাগণকে তুষ্ট করিয়া জাগতিক 
ছুঃখ-কষ্ট হইতে সুক্কিলাভের উপায় বর্ণিত হুইয়াছে।* মন্ত-সংহিতার 
কোনও কোনও বচন তক্ত্ের নিন্দা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া 
খাকে।* তাহা হইলে মন্থর পূর্বেও তন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হয়। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, ভারতে নগর-সভাতা- 


৯। নিরুক্ত, সুকুন্দ শক্মা-সম্পাদিত, বোদ্ছাই, ১৯৩, 
21 The Age রে Imperial Unity, Cb. 
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২০/০ মঙ্গলচন্ডীর গীত 


প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক যাগ-যন্তের পরিবর্তে আশু-ফলদায়ী 
তান্ত্রিক য্-মস্ত্রের প্রচলন হয়। দেবীস্থক্রের দেবী সরস্বতী ছিলেন 
বৈদিক যুগে সর্ধশক্কির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পরে একদিকে যেমন 
ধনসম্পদের জন্য পৃথক্‌ দেবতারূপে লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটে, সেইরূপ 
লোকরক্ষার জন্য যুদ্ধকারিণী ও শত্র-দলনে রুদ্রের সহায়ক দেবীস্ছক্ষের 
নেবী সেই বাগদেবতাকেই তাস্িক ঘোরা মাহুমুদ্ধির সহিত মিশ্রিত 
করিয়া নানা তাত্রিক মিশ্র-দেবতার উদ্ভব হয়। তাঙ্রিকগণ ভঙ্গ-বিপ্যার 
প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য সরদ্বতীকে তাঙ্জিক দেবতা-রূপে 
গ্রহণ করেন ও তাহাকে অধিক যুগোপযোগী করিবার জন্য তান্ত্রিক ঘোব! 
মাতৃমৃষ্টির সহিত স্রপ্বতীকে মিশ্রিত করিয়া নৃতন নৃতন তাগ্সিক দেবী 
ক্রি করেন। এইভাবে তঙ্রে নীলসরদ্বতীর এবং সরদ্বতীকে আশ্রয় 
করিয়া এ জাতীয় অন্যান্য শান্ছোগ্র দেবতার উদ্ভব হয়, এবং সেই 
সকল দেবীর পরিকল্পানা অঙ্রসরণ করিয়া পরে মহাযান তাঙ্িক ধর্শ্দে 
নীলঙার!, জাঙুলীতার! প্রভৃতি দেবীর পরিকল্পনা রচিত হয়। 

প্রাচীন পুরাশগুলি ( কাল-_-আম্ুমানিক শী: এম ৮ম শতক ) বৈদিক 
এতিহোর উত্তর-বাহক। অনেক প্রাচীন পুরাণে তঙ্গের নিন্দাবাদ 
পাওয়া গেলেও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে তত্রের জনপ্রিয়তা 
ক্রমেই বাড়িতে খাকে। পূর্ব-ভারত এই সকল স্থানের মধ্যে নাম । 
পরে বাংলাদেশে সেন রাজগণের রাজত্বকালে ত্রাহ্মণা-ধশ্মের অভাত্খান 
ঘটে । এই সময়ে তঙ্গ ও পুরাণের সমস্বরে এক প্রকার নূতন পুরাণ- 
শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে থাকে । কালিকাপুরাণ এই জাতীয় গ্রন্থ । ১ 
৯১শ শতকেই নীলসরশ্বতীর স্কায় কোনও শাস্ডোগ্র তাগ্রিক দেবতার 
পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া বাংলাদেশে পৌরাণিক মঙ্গলচণ্ডীর স্থরটি 
হয় এবং কালিকাপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা-বিধি স্থান লাভ করে। 





মঙ্গলচন্ডীতে তন্ত্র ও পুরাণের সমন্বয় 


এইভাবে মঙ্গলচগ্ডীর পুজাবিখি প্রবন্তিত হইল? এখানে লক্ষ্য 
করিতে হইবে, নীললরন্বত্ী বা নীলতারা ও জাঙ্গুলীতান্সার সহিত 
একটি বিষয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পার্থকা রহিয়াছে । তঙ্গে নীলসরপ্বতী 





ভুমিকা ২০/০ 
কালীমুস্তির প্রকার-বিশেষ | নীলসরশ্বতীর আর এক নাম ভঙ্রকালী । 
বিষ্ণুপুরাণেও ভকুফের জন্ম-কখ! বর্ণনা-প্রসপ্দে যশোদার নীলবর্ণাকল্তা 
কূপে ালীর আবির্ভাবের কথা বণিত হইয়াছে। কালীকে 
তকে নাগ-হন্ত। ও নাগ-যজ্জোপবীতিনী বল! হইয়াছে । বৌদ্ধ নীলতারা 
কালীর ্সায় শবাসন! এবং আান্ুলী-তার! কালীর ন্যায় সর্প-হস্ত।। 
কালিকাপুরাণ-বণিত উগ্র তারাও মহাকালীর ন্যায় শবাসনা, মুগ্ডমালিনী 
ও সর্প-ভূষণ! দেবী । ক্তরাং বুঝা যাইতেছে, সরস্বতীর সহিত 
তাগ্রিক মহাকালীর সমন্বয়ে গঠিত তান্িক দেবীহ নীলসবন্বতীর 
এবং জাঙ্গুপীতারার আদর্শ। কিন্ত »ম-১*ম শতকে বাংলাদেশে 
মহিষমদ্দিনী ভস্তীর পুঙ্গা প্রসার লাভ করিতে থাকে। লক্ষ্মণ সেনের 
তৃতীয় বাজ্ণাক্ে ক্ষোদিত দেবীমুদ্দিকে চণ্ডী নামে অভিহিত করা হয়। 
এই দেবী গঞ্জলস্মী ও সিংহবাহিনীর মিশ্র-র্ূপ । গোধাহস্ডা প্রাচীন 
মহিষমদ্দিনী মৃহ্ধি ও গোধাবাহনা বাগ্দেৰী গৌৰীর কথ! পরে আলোচিত 
হইবে । সরস্বতী ও কালীর সমন্বহযুক্ত মিশ্রদেবীর ধারার অঙ্ুরূপ 
সরস্বতী ও মহিযমন্দিনীর মিশ্রক্কপও পূর্ম হইতেই প্রচলিত ছিল বলি 
মনে হুয়। তাহ! না হইলে অস্ততঃ এই সময়েই সরস্বতীর সহিত 
কালীর পরিবর্তে মহিযমন্দিনী চণ্ডীকে যুক্ত করিয়া এক নৃতন 
শাস্থোগ্র দেবতার পরিকল্পনা রচিত হয়। কালিকাপুরাণে এই 
মিশ্র-দেবত! মঙ্গলচণ্ডী নামে অভিহিত হন। ইনিই পরে বাংল! 
‘চণ্ডীমঙ্গল নুলিতে পুষ্টি লাভ করেন । 

মঙ্গলচণ্ডী ও মনস! £ তুলনা-মূলক চরিত্র-বিশ্লেষণ 

দ্রাঙ্গুলীতারা এবং তাহার আদর্শ মহাকালী-সমন্বিত তাত্িক দেবতার 
ধারাও নঞ্জলচন্ডীর পাশাপাশ্রিই প্রবাহিত হইতে থাকে । বাংল! 
মনসানঙ্গলগুলিতে এই ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া! যায় । অনেক মনসামঙগ্গলে 
অনসার সহিত চণ্ডীর কলহ বিস্তৃত- ও সরপ-ভাবে বণিত হইয়াছে। 
এই সকল স্থানে দেখানো হইয়াছে, চশ্ীর সহিত পারিবারিক 
প্রকুত্বে আটিছা উঠিতে না পারিয়া মনসা নিজের জন্য পৃথক পুজা 
প্রবর্তন করিলেন। চণ্ডী ও মনসার কলহের মধ্যে একটি নৃতন 
৪1৮ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লুকায়িত রহিয়াছে। পুৰ্বে নীলসরদ্বতী, 
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নীলতারা, জাঙ্গুলীতারা প্রভৃতি সমগোত্রীয় দেবীর মধ্যেই মঙ্গলচওঁ/ 
"ও মনসা অঙ্গীভূত ছিলেন । মঙ্গলচন্তীর ন্যায় মনসা-মুস্তির অস্তরালেও 
যে এক বিগ্যাদেবী রহিয়াছেন তাহার প্রমাণ, সরম্বতীর ন্যায় 
অষ্টনাগ এবং অনসাও পঞ্চমী তিথিতেই পূজিত হন। জীমৃতবাহন-রচিত 
কালবিবেকে পঞ্চমী-তিথিক্কত্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীপঞ্চমী, নাগ-পঞ্চমী: 
ও মনসাপঞ্চমীর কথা বলা হইয্রাছে। জীমূতবাহন অষ্টনাগ ও মনসা- 
পূজার বচনগুলি ভবিশ্যাপুরাণ হইতে উদ্ভৃত করিয়াছেন। সেজন্য মনে 
হয়, ১০ম-১১শ শতকের পূর্বেই মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার ধার! পৃথক 
হইয়া পড়ে । 

মহিষমন্দিনী ও মহাকালী উভয়েই ঘোরা মাতৃমূ্ি । কিছু মহাকালী 
চণ্ডী অপেক্ষাও অধিক নিষ্টুরা॥ মঙ্গলচণ্ডীতে মহিযমদ্দিনীর উগ্রভাব 
আরও হাস প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্ত মনসাতে মহাকালীর উগ্রভাব 
অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে ও মনসামঙ্গলে এই 
দুই দেবীর চরিত্র যে-ভাবে 'অস্িত হইয়াছে, তাহ! হইতেও ইহাদের 
চরিত্রের এই পার্থক্যটুকু বুঝিতে পারা যায়। মঙ্গলচণ্তী যে শাস্তোগ্র 
মাতৃমৃদ্ধি ইহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। মনসা মঙ্গলচণ্তী অপেক্ষা, 
অধিক কক্ষ । মনসার এই চারিত্রিক উগ্রতা অনেকটা প্রবাদের মত, 
দাড়াইয়া গিয়াছে; সেজন্য মনসার সহিত উগ্রপ্রকৃতির লোকের উপমা! 
দেওয়া! হয়। তাহার মধ্যে শান্ত-সান্িক ভাবের একান্তই ভাব । 
তিনি চাদ সদাগরের উপর জুলুম করিয়া তাহাকে দিয় স্বীয় পুর্জা- 
প্রবর্তনে বাগ্র। কিন্ত চণ্ডীমঙ্গলে মণিকর্ণকে অভিশাপ দিবার সময়ে. 
দেবী একটু অধিক পরিমাণে উগ্রপন্থী হইলেও আর কোথাও তাহাকে 
স্বীয় পুজা-প্রবর্তনের জন্য অশোভন আচরণ করিতে দেখা যায় না। 
পশুগণ ও কালকেতুর ছুঃখ-মোভনের জন্যই তিনি কালকেতুকে ধন- 
রত্ব দান করিঘা তাহাকে দেবীপুজ্াহ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন । খুজলাকেও 
তিনি স্বীয় পূজায় উদ্ধক্ধ করিতে বাধ্য করেন নাই। খুলনা যখন 
নিজের গর্ভধারিণীর কোলে আশ্রয় পাইল না, তাহার সেই অতিবড় 
দুঃখের দিনে মঙ্গলচণ্তী কৌশলে খুলনাকে নিজের কোলে টানিয়া 
আনিয়া আশয় দিয়াছিলেন। মনসার পদ্ধতির সহিত মঙ্গলচণ্ডীর পদ্ধতির 
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অনেক প্রভেদ। চান সদাগর শিবের ভক্ত, তিনি মনলার দেব 
মানেন লা। শুধু এই অপরাধেই দেবী তাহাকে চরন দুঃখ দিয়াছেন | 
কিন্ত চাদ সদাগর অটল ধৈর্যের সহিত এই আঘাত সন্ করিয়া চরিত্রের 
"আদর্শে দেবী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব অঞ্দন করিয়াছেন । যঙ্গলচণ্ডীও 
দুষ্টকে শান্তি দিয়াছেন বটে, শুধু শান্তি বলিলে কম বল! হয়, তিনি 
শ্রয়োঙ্জন হইলে বিপক্ষকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িয়াছেন। কিন্ত মঙ্গলচণ্ডী 
শুধু স্বীয় পুক্গা-প্রবর্তনের জন্য নিরপরাধকে শাস্তি দেন নাই । এই 
সকল চরিত্রের কোন-না-কোন আদর্শ-চুযুতির জন্যই তিনি তাহাদের 
উপর আঘাত হানিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের লেখকগণ, বিশেষ করিয়া 
দ্বিজ্গ মাধব, এই (1০81৩ ৪7০টি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে বিশেষ যত্রবান্‌ । 
আদর্শের প্রতি আনুগত্য বা আদর্শের অভাব চণ্ডীমঙ্গলের চ।রত্রগুলির 
উত্থান-পততনের কারণ-রূপে দেখান হইয়াছে । চরিত্রের পতনের মূল 
কারণ তাহাদের নিঙ্গ নিজ চরিত্রেই বীজ্জ-কূপে নিহিত ছিল; সে কারণটি 
হুইল তাহাদের আদর্শ-ভষ্টতা । সেকালের বাংলা-সাহিতো এন্ধপ 
উন্নত সাহিতা-রুচি বিস্মযকর, সন্দেহ নাই । দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল 
হইতে মঙ্গলচণ্ডীব এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দেখান যাইতে পারে। 

যখন কালকেতুর উপর প্রজ্ঞা-পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা প্রয়োজন 
হইয়া পড়িল, তখন দেবী কলিঙ্গরাঞ্জের সহিত একট! রফা করিলেন থে, 
কলিঙ্গপতি কলিঙ্গেই রাজ্য পরিচালনা করিবেন, কালক্রেতুকে শুধু 
গুজরাটের বন ছাড়িয়া দিতে হইবে । তদস্থসারে কালকেতৃ বন-জ্বঙ্গল 
পরিষ্কার করিয়া নগর-পত্তন করিলে, ভাঁড়, দত্তের প্ররোচনায় কালকেতুর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণ! কর! ও কালকেতুকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করা 
কলিঙ্গরাজের পক্ষে অন্যায় হইয়াছিল । এই ঈর্ষা ও অতিলোভ এবং 
পরের প্ররোচনায় আদর্শ-ভষ্ট হওছা! কলিঙ-নৃপতির পতনের মূল কারণ । 
তাই দেবী তাহাকে স্বপ্রে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 


অগ়রে বেটা কলিঙ্গ কুবুদ্ধি ““পাষণ্ড-সঙ্গ” 
পালন করিতে দিলু প্রজা । 
পূৰ্ব্ব জন্মের ফলে জস্মাইলু ক্ষিতিতলে 
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তোরে দিলু রাজা-ধন কেতুরে ছিলুম বন 
বসতি করিতে গুজরাটে । 
তার সঙ্গে বাদ কর “আপনার দোষে মর” 


এখ রাজোো তোর নাহি আটে ॥ 


( মঙ্গলচণ্ডীর গীত, পৃঃ ১১৩) 


ধনপতির অঙ্গ-বিরুতি ও লাঞ্ছনার জন্কও ধনপতির বিচার-বুদ্ধির 
অভাব ও পরমত-অসহিফুতাই প্রধানতঃ দায়ী । লহনার প্ররোচনায় 
সন্দেহ-পরবশ হইয়া পতিত্রত! খুল্পনার নিভৃত পূজাস্থানে গমন করা এবং 
সেখানে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া দেবতার ঘটে পদাঘাত কর! আদর্শ- 
বিরোধী আচরণ, সন্দেহ নাই । চাদ সদাগরও সনকাকে মনসাপুজ্জা 
করিতে দেখিয়া দেবীর ঘটে পদাঘাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত ইহা 
চ্ডীমঙগ্গলের কাহিনীরই অস্করণ বলিয়া যনে হয়। চাদ সদাগরের' 
সহিত মনসার বিরোধ এই ঘটনার পূর্বেই আরস্ভ হইয়া গিয়াছিল। 
ধনপতি ও মঙ্গলচণ্তীর বিরোধ শৈব- ও শাক্ধ মতের সংঘাত্রূপে কোন 
চণ্ডীমঙ্গলেই স্পষ্ট করিয়া দেখানো হয় নাই । সেঞস্য চণ্ডীমঙ্গলে 
ধনপতির দেবীর ঘটে পদাঘাত অনেক বেশী দৃষ্টিকটু হইয়। উঠিযাছে ) 
তারপর, কাণডারী কমলে-কামিনী দেখে নাই,__এবিযয়ে তাহাকে 
যেন সাক্ষী করা ন! হয়, ইহ! কান্ডারী স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিল। 
তাহা সত্বেও কাণ্ডারীকে অনুকুল সাক্ষ্য দিতে বলা ধনপন্তির পক্ষে অন্যায় 
হইয়াছিল । এতগুলি অপরাধের জন্য ধনপতিকে শান্তি পাইতে হইল ।. 
জীমস্তের অপরাধ অপেক্ষাকৃত লখু। তিনি বিপদের সময় মাতৃদত্ত 
অষদূৰ্ক। ও তঞুলের কথা বিস্বত হইয়া মাতৃ-আনজ্ঞা লঙ্ঘন ও দেবীর 
আশীৰ্ব্বাদে অবহেলা প্রদর্শন করিস্থাছিলেন। সেজন্ক তাহার সিংহল- 
যাআও নিৰ্ৰিমিত্ন হইল না। সিংহুলরাজের বিরুদ্ধে যৃক্ধযাত্র। করিবার 
পুর্বে দেবী প্রথমে অতি-বৃদ্ধার কূপ গ্রহণ করেন ও কোটালকে ভাল 
কথায় বুঝাইঘ। ্রীমন্তকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্ৰাধিকার- 
শ্রমত্ত কোটাল এই অস্থিচস্থসার বৃদ্ধার উপর বলপ্রযোগ করায় তাহার 
_ এই অহেতুক বলদর্পের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। 
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সুতরাং দেখা যাইতেছে, মঞ্জলচণ্ডী সাধারণত অকারণে কষ্ট হন না। 
কিন্ত মনসার মনে নিষ্টরতার জন্য কোনও দ্বিধা নাই । 

এই সকল কারণে মনসা দেবীম্ন্তির মূলে এক অতি-ঘোরা তান্ত্রিক 
মাতৃমুপ্তির অন্ডিত্ব অস্ভমান করা চলে। আমরা তাহাকে মহাকালী 
বলিয়া গ্রহণ করিতে ভাই । মনসা মহাকালীরই একটি specialized 
বা বিশিষ্ট রূপ বলিয়া মনে হন্জ। জাঙ্দুলীতারা, নীলতার। ও নীল- 
সরস্বতীর মধ্যেও কালীকে পাওয়া যায়। কালীও যে পূর্বে অন্যতমা 
বিধহরি দেবী বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ আছে। 
জীবন মৈত্রের পল্মাপুরাণে পাওয়া ঘা, ঝা খন্থস্তরি কালিকা মাতাকে 
স্মরণ করিয়া সর্প-দষ্ট রাজ্জকুমারের জীবন-রক্ষার জন্য যাত্রা করিতেছেন। 


জৈন মৃত্তি-শিল্প ও মনসা 


মনপার ন্যায় কালী যে এক সর্পদেবী, জৈন শিল্পশান্ত্েও তাহার 
সমর্থন পাওয়া যাইবে । ঞৈনগণ বিষ্বা-দেনী ও যক্ষিণী মুক্তির মিশ্রণজাত 
বহ শাস্ডোণা দেবীর পুজা করেন, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ 
এক জৈন দেবীর নাম বঙ্স-শৃষ্খল!। প্রাচীনপন্থী দিগঙ্গরগণের মতে 
এই দেৰী-- 
বর! হংসমারুঢ়া দেবতা বজ্র-পৃন্খলা। 
নাগপাশাক্ষ-স্ুয়োক্রফল-হন্ডা চতু ত জা ॥ 
দেখা যাইতেছে, ইনিও জ্ঞাঙ্গলীব স্কায় সরস্বতী ও নাগহন্ত। কোন উগ্র 
দেবতার সমন্বয় । লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই দেবীকেই নব্যপন্থী 
শ্বেতাত্বরগণ কালিকা! নামে প্দ্ভিভিত করিহাছেল : 
কালিকাদেৰীং শ্রামবপাৎ পদ্মাসনা ভতুত্ু জাম্‌। 
বরদ-পাশাখিষ্ঠিত-দক্ষিপত্ুজ্ঞাৎ লাগাক্গুশান্থিতবামকবাম্‌ ৪ 
ইক্ছনগণ এই কালিকা ছাড়া আরও এক উরগ-বাহনা দেবীর পূজা 
করেন; এই প্রসঙ্গে তাহার কথাও বলা যাইতে পারে । তিনি 
পদ্মাবতী ।* মনসারও পর লাম পদ্মা এবং সেঙ্জন্ত মনসামঙ্গলের 





৯: B.C. Bhatia barye, Jaina Teonegrophy. p. 124. 
= অজ, শু সত 
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নামান্তর পদ্মাপুরাণ । আরও একটি কন দেবীর সহিত মনসার সাদৃশ্া 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, তিনি মলোস্ভুতা “কন্দপ” বা “মানসী”, তাহার 
অন্ত নাম পরগ! দেবী । এই সৰ্প-বাহনা মানসীই ক্ৰমে মনসায় পরিণত 
হইয়াছেন কি-না বিবেচনা করিয়া দেখ! আবশ্যক |? মনঃ শব্দের 
তৃতীয়ার এক বচনে হয় মনসা । এইক্ূপ তৃতীয়া-বিভক্তিযুক্ত আরও এক 
দেবীর নাম পাওয়া যায়, তিনি ‘লীলয়া,’ গৌরী-মৃষ্টির শ্রেণী বিশেষ । 
মগ্ন স্থত্রধার রচিত 'কূপমগ্ডন' নামে প্রতিমা-নিশ্থাণ-বিষদ্ক গ্রন্থে এই 
দেবীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 
গোধাসন! ভবেদ্‌ গৌরী লীলয়া হংস-বাহনা ।* 
ভবিষ্থাপুরাণে মনসাপুজার কথা বর্ণিত হুইয়াছে। এই বচনগুলি 
জীমূতবাহন কালবিবেকে উদ্ধৃত করিয়াছেন । যথা, 
স্থপ্দে জনার্দ্দনে দেবে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে | 
পুজ্য়েন্‌ মনসাং দেবীং স্ম,হী-বিটপ সংস্থিতাম্‌ ৷ 
পিচুমন্দশ্ব পত্রাণি স্থাপয়েদ্‌ ভৰনোদৱে । 
পুঙ্ছগ্িত্ব! নরো দেবীং ন সর্পভত্নমাপ্র য়াৎ ॥ পে ৪১৪) 
স্.হী-শব্দের অর্থ সিজ-মনসা গাছ; পিচুমন্দের অর্থ নিম | 
কালিকাপুবাণে বহুলা নামে এক দেবীর কথ| পাওয়া! যায়। “বহুল! 
চ মহাসতী’ (২৩ ৮৩*)। ইনি ইন্দ্ৰালয় হইতে ও সাবিত্রী রবিমণ্ডল 
হইতে নির্গত হইয়া! মানস-পর্ধদতে গায়ত্রী, সরস্বতী ও চাকুপদার সহিত 
সদালাপে মঞ্জু থাকেন। মেধ্াতিথি হার কক্কা রুদ্ধতীকে বহুলা ও 
সাবিত্রীর নিকট ভ্রীলোক্ের কর্ডুবাকাগ্য শিক্ষা করিবার অন্ত 
লইয়া গিঘ্লাছিলেন। মনসামঙ্গলের বেহুলা-চরিত্রের সহিত এই বহুল! 
মহাসতীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার ব্যয় । বহুল! সতী ইন্দ্রালয়ে বাস করেন, 
এবং বেহুলা! সতী ইন্দ্ালয়ে গিয়া মুত স্বামীর প্রাণ ফিরাইগ 
আনিয়াছিলেন। বেহুলাকে পৌরাণিক বহুলার কাব্যিক রূপ বলিয়া 
মনে হয়। তিনি কাধ্যের দ্বারা সতীত্বের উদ্গত আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। বাচস্পত্যভিধানেও বহুলা নামে এক শক্তিূষ্তির উল্লেখ 


১. এবিৰয়ে অক্যান্ক বরুন ব্মানার "বাংলাহন্দ” অস্বের = পৃচার পাওয়া যাইবে ॥ 
* কলাম, Calcutta Oriental Series. & 
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পাওয়া বায় । কালিকাপুরাণে বহুলার অপর একটি গুণের কথ! বলা 
হইয়াছে । বশিষ্ঠের সহিত অক্তদ্ধতীর বিবাহ হইলে ভাহাকে সাবিত্রী 
বর দিয়াছিলেন, তুমি পতিত্রতা হও, এবং বহুল। বর দিয়াছিলেন, তুমি 
বহুপুত্রবতী হও । সপ্পের সহিত বংশ-বিস্তার ও উৎপাদ্ন-শক্তি-বৃদ্ধির 
সম্পর্ক রহিছাছে। এদেশের স্রীলোকগণ স্প্রে সর্প দেখিলে ইহাকে 
বংশ-বৃদ্ধির ইঙ্গিত বলিয়া মনে করেন। এই পৌরাণিক বহল! ও তাহার 
কাহিনীর সহিত মনসা ও মনসামঙ্গলের কোনব্ধপ যোগ আছে কি-না, 
তাহা বিবেচনা কর! আবশ্যক । 


মঙ্গলচণ্তী সম্বন্ধে অনাধ্য-বাদ । 


মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা উৎপত্তি নির্ণ্থ করিতে বলিয়া হিন্দুপুরাপে ও 
তঙ্তে এবং বৌদ্ধধশ্মে ও ইদ্গন্ধশ্ছে এই দুই দেবীর উল্লেখের কখা বা 
ইহাদের আদিকূপ বলিয়া গণ? হইতে পারেন এইক্সপ কয়েকটি দেবীর 
কথ। বলা হইল । 

খাহারা বলেন নঙ্গলচণ্তী অনাধা আদিবাসীদের ধশ্দজ্গৎ হইতে গৃহীত 
লৌকিক দেবতা, তাহাদের বক্ব্যও বিবেচনা ক্রিয়া দেখিতে হইবে । 
৯৯১ সালের সেনসাস রিপোর্টে 79. A. 9০1 কতকটা আপ্রবাকোর 
শীতে বলেন, মঙ্গলচণ্ডী আদিবাসীদের দেবজগৎ হইতে হিন্দু- 
সমাঞ্জে কালীর মুন্তি্ূপে গৃহীত হইয়াছে।’ কিন্ত তিনি কোনও 
যুক্তিপ্রমাণের উলেখ করেন নাই । কচি অঞ্চলের ওর ওগণ যবগনায় 
বাহির হইবার পূর্বে এক দেবীর পুজা করে। এই দেবীর নাম 
‘চাণ্ডী’। স্বপ্রসিন্ধ সৃতব্ববিং শরঙ্ডঙ্জ রায় এই ওরাও চাণ্ডীর সহিত 
ব্যাধ কালকেতুপুঞজ্জিত মঙ্গলচণ্ডীর তুলনা করিয়াছেন। কিন্ত মনে 
রাখিতে হইবে, রাচি অঞ্চলের 'আদিমতর অধিবাসী মুগাদের মখোএ 
মবগয়ার পূর্বের আক্ুটিচাণ্ডী বা শিকারচাণ্ডী দেবীর পূজার প্রচলন 
আছে। এবং পর একজন স্বপ্রসিস্ধ নৃত্ববিত রেভারেণ্ড হফমান 
বিস্তর যুক্তি প্রমাণসহ দেখাইতে চেষ্টা করিস্বাছেন যে, এই আকুটিচাণ্ডী 


2 Census of Indio, 1991, Vol. wi "Gram জা pp. 199-204. 
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হিন্দুধর্ম প্রভাবিত মুগা দেবত!|।’ সমগ্র বিষয়টি নিরপেক্ষ ভাবে 
বিচার করিয়া দেখিয়া আমরা রেভারেণ্ড হকফমানের সহিত একমত 
হইয়াছি। ভারতবর্ষের আদিমজাতীযর লোকেদের ধর্মঞ্গগং পধ্যালোচন! 
করিয়। দেখিলে সেখানে হিন্দুধস্মের গভীর প্রভাব পাওয়া যাইবে ) 
এই 'আযীাকরণ’ বা *সংস্কতীকরণ” জদূর অতীত হইতে অব্যাহত 
রহিয়াছে । হিন্দুধশ্মের উপর অনাধ্য-প্রভাব ইহার তুলনায় অল্প। 
অনার্য দেবতার লামকরণেই হিন্দু-প্রভাব অধিক লক্ষ্য কর! যায়। 
এদেশের আরণ্য থণ্ডজাতিগণ সকলেই প্রায় ম্বগয়া-প্রিয় । মৃগয়! 
উৎসব ইহাদের সকলের মধ্যেই বিশেষ উৎসাহের সহিত এখনও 
পালিত হইয়া খাকে। এবং এই উৎসবের দিন দল বাধিয়া ম্বগয়ায় 
বাহির হইবার পূর্বে ইহারা এখনও কোন-না-কোন দেবতার পুঁজ! 
করিয়া খাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল মৃগযথা-দেবত! চণ্ডী 
(-চাণ্ডী ; কারণ এই সকল অনার্য-ভাষাত্ “অ'-কারের উচ্চারণ হ্রব্ব-“আ ) 
বা অন্য কোনও হিন্দু দেবতার নামেই পরিচিত । অনার্য দেবদেবীর 
হিন্দু নামকরণ খুবই স্থলন্ভ। ঠাকুর, ঠাকুরাণী, মহাপ্রতহু, ভগবান, 
ভীমসেন, মাতা, পুতৃতি দৃষাস্তবর্ূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
খুব সম্ভব ধৰ্শ্-ঠাকুর বা ধর্ন্দেশও তাই । স্থতরাং মুণ্ড! বা ওর ওদের 
স্বগয়া-দেবতা। আখেটচণ্তী হইতে নিশ্চিতভাবে কিছুই প্রমাণ হয় না। 
পৌরাণিক ও লৌকিক দেবজগতের মধো একটি নিদ্দিষ্ট সীমারেখা 
টানা খুব কঠিন। তবে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ক্ষেত্রে ‘পৌরাণিক’ 
ও ‘লৌকিক’-_-এই পারিভাষিক শব্দ দুইটি বলিতে আমরা কি বুঝি 
তাহা প্রথমে বলিয়া লণ্ঘা দরকার । আমাদের মতে, যে সকল 
দেবদেবীর পূজাবিধি একাধিক পৌরাণিক সাহিত্যে ও ধর্ম্মশাস্ে বিবৃত 
হইয়াছে, খাহাদের পুজ! প্রতিমা, পট, জলপূর্ণ ঘট বা অন্ত কোন সাকার 
বস্তকে অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ পূজারি কর্তৃক অশ্রষ্িত হয়, তাহার! 
পৌরাণিক দেবতা । যে সকল দেবতা! এইভাবে হিন্দুধর্ম কর্তৃক পূৰ্ণ স্বীকৃতি 
লাভ করে নাই, অথচ বৃহত্তর হিন্দুসমাজ যাহাদের স্বীকার করিয়া 


75 লব মল মা 1950, 
PP- 137-759 condi-bonge, Vol. I p- 57, ekutr-bonga 








ভূমিকা w/e 
লইয়াছে তাহারা। লৌকিক দেবত1। এক সময়ে পত্তিত সমাজ লক্ষ্য 
করিলেন চণ্ডীমঙ্গলের দেবী যহিষমর্দিনী চণ্ডী হইতে ভিন্ন । ইহাও 
দেখা গেল, মঙ্দলচণ্ডীর পুদ্ধা এখন গ্রামাঞ্চলেই সীমাবন্ধ। এবং 
ব্ৰক্ষবৈবৰ্্পুরাণ ও বৃহন্ধশ্দপুরাণ নামক দুইটি অপ্রধান পুরাণ ছাড়া 
অন্ত কোনও পুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ তন পাওয়া বায় নাই । এই 
সকল কারণে মঙ্গলচণ্ডীকে লৌকিক দেবতা বলিয়াই তখন পণ্ডিত সমাজ 
চিহ্ছিত করিতে চেষ্ট! করেন। কেহ্‌ কেহ আরও এক ধাপ স্বাগাইযরা 
আদিবাসীদের ধর্্মদ্গতে এই দেবীর উৎস-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন । 
কিন্তু বহু পুরাণে, ত্ত্রে ও হিন্দুর ধর্ম্মশাস্রে মঙ্গলচণ্ডীর পুঙ্গাবিগির 
উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহ! আমর! দেখ্াইছাছি । আরও অস্তসন্ধান 
করিলে মঙ্গলচণ্ডীর পৌরাণিক স্বীকৃতির অক্তান্ত প্রমাণও পাওয়া 
যাইবে । সেজন্য আমাদের মনে হয়, এখন এই দেবীকে লৌকিক 
বলিয়া গণ্য করা অসঙ্গত। 

যে-সকল দেবদেৰীর পূজ্জ! বেদ-রামায়ণ-মহাভারত ও মহাপুরাণগুলিতে 
নাই তাহাবাই লৌকিক, একথা বলিলে হাস্যকর অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। 
বাডালী হিন্দুর বর্তমান আহ্ুষ্ঠানিক ধশ্দকশ্ম ও পূজাপাঠ অধিকাংশই খ্রীষীত 
এম-১১শ-শতকে তাস্িক-পৌরাশিক যুগে উদ্ভুত । ইহাদের অধিকাংশই 
বেদ-পুরাণের ধারা-বাহিত, এবং সেই কারণেই “পৌরাণিক!” । চগ্ডীমঙ্গল 
কাহিনীর এক অংশে এক মুগ্ান্থীবী ব্যাধের সহিত দেবী মঙ্গলচণ্ডীর 
সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে ; এবং ওরাও ও মুগ্তাগণ মুগ উৎসবের 
দিনে চণ্ডী বা 'আকুটিচন্তী নামে এক আদিবাসী দেবার পুজা করিয়া 
থাকে ; তাছাড়া স্থদূর মধ্যপ্রদেশে খণ্ডদাতিদের মধ্যে বাঘ, নাগ প্রভৃতি 
₹০০-এর সঙ্গে গোধা টোটেমের লোকও পাওয়া যায়-_এই কয়েকটি 
পরস্পর বিচ্ছিপ্ সুত্রের উপর নির্ভর করিছা মঞ্জলচণ্ডীকে অপৌরাণিক 
আদিবাসীদের দেবতা বলিয়| অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে 
হয় না। চণ্ডীমদলের অপর অংশে কমলেকামিনীর বর্ণনা পৌরাণিক 
গঞ্জলক্মীর কথা মনে করাইয়া দেয় ।* বাঙালী হিন্দুর ধর্মশান্রে এবং 
পুরাপে ও তঙ্কে স্বীকৃত মঙ্গলচণ্ডীর সহিত চ্তীমঙ্গলের দেবীর বেশ" 


> শপিতৃষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শ ক্র সাধনা ও শান্ত-নান্ধিত্য পৃহ ১৮৮-৮৯ । 








২৮০ মঙ্গলচণ্তীর গীত 


মিল পাওয়া যায়! তাছাড়া আমাদের মতে, চণ্ডীমন্ধলের দেবীর 
ক্রিছা-কলাপেও অপৌরাণিকতার লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই । যদি স্বীকার 
করিয়াও লওয়া যায় যে চ্ডীমঙ্গলের ব্যাধখণ্ড অনার্য প্রভাবপুষ্ট, তাহা 
হইলেও চণ্ডীমঙ্গলের দেবী ও চণ্ডীমঙ্গলের ধারাকে সমগ্রন্ভাবে অনার্ধা-ঝণ 
বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে ও ব্যাকরণে 
বনার্ধা-কণ আ্বীরুত। তথাপি বাংলা ভাষা অনাধ্য ভাষা নহে। বাঙালী 
হিন্দুর বিবাহ বিশ্লেষণ করিলে তিন প্রকার আচার পাওয়া যাঁয়__বৈদিক 
আচার, দ্রী-ক্মাচার ও লোকাচার বা দেশাচার। ইহার মধ্যে 
স্্রী-আচারের কোন কোন অংশ অনার্য্য আদিবাসীদের বিবাহ-কর্স্মের 
সঙ্গে বেশ মেলে। তাই বলিয়া আমাদের বিবাহ-কর্শ্ম অনার্মা-আচার 
মাত্র, একথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়? 


(২) শীত-প্রসঙ্গ 


পুরাণে ও তন্ত্রে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী-_নঙ্গলচণ্ডী মহিষমদ্দিনী 
চণ্ডী হইতে স্বত্ত এক তাত্বিক বা পৌরাণিক মিএ-দেবতা, ইহাই, 
আমরা এতক্ষণ দেখাইতে চেষ্টা করিলাম । এই প্রসঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর 
সহিত বৌদ্ধ ও 'অনার্ধ। দেবীগণের সম্পর্কের কথাও আলোচিত হইল। 
এখন আমাদিগকে চণ্তীমঙ্গলেক গীতকখার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইবে । 
ক্ষিভীবে এই জ্খ্যান মঙ্গলচণ্ডীর সহিত আসিয়া যুক্ত হইল, তাহাও 
বিচার করিস দেখা আবস্তাক । 

রখুনন্দন মঙ্গলচণ্ডীর পূঞ্জা-বিধি বর্ণনা-প্রসঙ্গে ‘গীতাদিতি:'-র উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং বিশ্বসারতঙ্সরে ‘আখেটক-উপাখ্যানে'-র কথা উল্লেখিত 
হইয়াছে । ইহার অতিরিক্ত মঙ্গলচণ্ডীর কাছিনী-সঙ্বন্ধে আর কোনও 
কিছু সংস্কৃত পুরাণে বা তক্তে পাওয়া যায় লাই।  বৃহ্ধর্পুরাপের 
একটি শ্লোকে চ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া 
খায় বটে, কিন্ত উক্ত পুরাণটিকে চণ্ডীমঙ্গল গীতকথার উৎস বলিয়! 
শরহণ করা যায় না॥ স্লোকটি_ 








ভূমিক। ২%/৯ 


ভ্রীপালবাহনন্থপাদ্‌ বণিজ্গং সম্ছলো 

রক্ষোহশস্থজে কনিভমৎ গ্রসতী বমন্্রী ৪৯ 
বৃহদ্ধশ্মপুরাণ একখানি অর্ক্দাচীন উপ-পুরাণ। কোনও নির্ভরযোগ্য 
তালিকাতেই এই পুাণটির লাম নাই । ইহার সমস্ত অংশ মিলাইয়। 
দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাত, ইহ! একাধিক পুথির সমষ্টি । 
তাহ! ছাড়া, উক্ত ক্লোকটিও মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ক্সোকটি 
এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত বৃহন্ধন্দপুরাণে নাই। এ সংস্করণে 
উত্তরখণ্ডের ১৬শ অধ্যায়ই নাই । ক্রদ্ধবৈবর্তুপুরাপে ‘মঙ্গলচণ্ডী” নামের, 
বিস্বৃত ব্যাখ্যা আছে, কিন্ত চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর কোনও উল্লেখ সেখানে 
লাই। আমাদের আলোচ্য ছ্বিঙ্গ মাধবের চ্ডীমঙ্গলের 'খ’ পুখিতে 
কোনও পাতার এক কোণে লেখা আছে__ 

সহন্গাক্ষে যথা তুষ্টা ম্বগেষু কালকেতুকে । 

খুল্পনায়াং যথা তুষ্টা তথা মে ভব সৰ্ব্বদা ॥ 
পুথি-লেখক ক্লোকটি কোথায় পাইলেন জানা যায় না। 


সুন্তি-শিল্লে গোধা-বাহিনী দেবী 

সংস্কৃত বা কোনও প্রাদেশিক সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত চণ্ডীমঙ্গলের 
গীতকথার সন্ধান পাওয়া লা গেলেও ইহার আদি-কবি মাণিক দত্ত 
যে কাহিনী নিজে উদ্ভাবন করেন নাই, একথা বোধ হয় নিশ্চয় 
করিয়| বলা চলে। নম্ত্রতঃ কালকেতুর গল্পটি যে প্রাচীন কাল 
হইতেই চলিয়া আসিতেছে, বিশ্বসারতক্ত্রের নজির ছাড়াও মুন্তি-শিলের 
সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে তাহ! নিঃসন্দেহে অঙ্গমান করা যায়। এক শ্রেণীর 
গোধাসনা দেৰী-মুষ্ি বাংলা দেশের নানা স্থান হইতে আবিদ্কৃত 
হইয়াছে। ঢাকা, মালদহ ও রাজ্জসাহীর প্রত্বশালায় এবং কলিকাতা 
যাছুথরে মৃূধ্িগ্ডলি সংরক্ষিত ন্মাছে। মঙ্গলচণ্ডী গোখিকা-সুভ্তি গ্রহণ 
করিয়াই কালকেতুকে ছলনা করিয়াছিলেন। সেজন্য গোধিকা-বাহনা 
দেৰী-মৃদ্তি দেখিলে শ্বভাবতঃই তাহাকে কালকেতু কাহিনী-বণিত দেবীর 
প্রস্তর-মুত্তি বলিয়া মনে হয়। কালিকাপুরাণে আছে, ‘পটেষু প্রতিমায়াং 


১) বঙ্গবাসী সং, উত্তরখণ্ড, ১৬শ অধ্যাক্স । 








হি মঙ্গলচন্তীর গীত 


বলিয়া পণ্ডিতগণ অঙ্গমান করেন ॥ ভিলসার নিকটে প্রাপ্ত গোধাধানিনী 
মহিযমন্দিনী সুষ্ঠ রী চতুর্থ শতকে উৎকীর্ণ। 


চন্তীমজল কাহিনীর ক্রম-বিকাশে আদিযুগ 


চন্তীমঞ্জলগুলিতে মঙ্গলচণ্ডী-সম্বক্কে দুইটি সুত্র পাওয়া যায়, একটি 
দেবীর প্রক্কতি, অপরটি চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনী । আমরা এই দুইটি স্বর 
'অবলঙ্গন করিয়া ইহাদের পুর্ধ-ইতিহাস অনুসন্ধান করিলাম। গোধা- 
বাহিনী ও গোধাধারিণী দেবী কালকেতুর কাহিনী মনে করাইয়া দেয়। 
সতরাত দেখা গেল, খ্রী্ীয় +ম-৮ম শতকের পুর্কেেই উত্তর-ভারতের' 
সংস্কতি-জগতে ষঙ্গলচণ্ডী ও তাহার রীত-কথা, এই দুইটিকেই বীজাকারে 
পাওয়া যাইতেছে ॥ গোধাসনা গৌনীর বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, তিনি 
মূলতঃ শান্ক-ুত্তি দেবতা । মহাভারতে ও গৌনীকে বিদ্যা্দেবী আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে ।* জৈনদের মতেও এই গোধাসনা গৌরী অন্যতম 
বিদ্যাদেবী । মঙ্গলচণ্তীক মধ্যে কোনও বাগ্দেৰীর অস্তিত্বের কথ! বলা 
হইয়াছে। এই সকল গোধাসন1 গৌনী-মুদ্তিও তাহা সমর্থন করিতেছে, 
কারণ গৌরী বাগ্দেবতা। ইহার সহিত গোধাধারিনী মহিষমদ্দিনীকে 
যুক্ত করিলেই আমরা কালকেতু বণিত শাস্কোগ্র, মঙ্গলচণ্তীর পূর্ণ 
চিত্র দেখিতে পাইব | লেইজগ্যই বিশ্বসারতঙ্জে সরপ্বতী ও মহিবমদ্দিনী 
কবচ ধারণকালে আখেটক উপাখ্যান শুনিবার বিধান আছে। সৃষ্ধিশিল্পে 
গোধার সাক্ষ্য হইতে অহ্ুমান করা চলে, কালকেতু কাহিনীর অশ্ুর্ূপ' 
কোন কাহিনী পুরাকাল হইতেই হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 

মনে হয় গোধাবাহনা বাগ্দেবী গোঁরী ও কালিকাপুরাণ- 
বণিত ললিতকাস্ত। দেবী অভিন্ন । ললিতকান্তার সহিত সরশ্বতীর 
গুণগত সাদৃস্তের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই দেবীর সহিত 
উগ্র মৃত্ধি তীক্ষকাস্তাকে সংযুক্ত করিছা আমাদের আলোচ্য দেবীর, 
পরণনব্ব গঠিত হয়। হিন্দু দেবদেবীর সুলতত্ব আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে বিষ্ণু ও শিব শ্বতোড়ুত স্বয়ংসম্পূৰ্ণ দেবতা। কিন্ত 
সাক্ষপূজিত মাত্মুন্তিসকল নানা দেব হইতে উৎপন্ন মিশ্রদেবত1) 


31৩,২৩১, ৪৮। 





ভূমিকা ৩/০ 


মঙ্গলচণ্ডী এইক্ষপ একটি খাটি শাক্ত মাতৃমুত্তি ইহ! আমর! নানাভাবে 
ৰুকাইবার ভেষ্ট। করিয়াছি । মঙ্গলচন্ডী ওর ও-পূজিত চাণ্ডী হইতে 
উদ্ধৃত, একথা! বলিলে মঙ্গলচণ্ডী সম্বন্ধে অতি অল্লঈ বলা হয়, বা কিছুই 
বলা হয় না । 


মঙ্গল-দৈতোর কাহিনী কোনও পুরাণে বা তঙ্কে নাই। আমাদের 
মনে হয়, কালিকাপুরাণ-বর্ণিত নরকাস্বরকেই চণ্ডীমঙ্গলে মঙ্গল-দৈতারূপে 
অক্কিত করিয়া বৈষ্ণবগণের উপর শাক্তদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা 
করা হুইয়াছিল। নরক ভূমি-পুত্র; কালিকাপুরাণে তাহাকে বারংবার 
“ভীম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জ্জ্যোতিযশাস্দমতে মজলগ্রহও 
ভূষি-পুত্র, তাহার এক নাম ভৌম। নরকাস্রের সহিত দিককর- 
বাসিনী ললিতকান্তার৪ যোগাযোগ পাওয়া যাইতেছে। স্বতবাং 
নরকান্ররকেই মঙ্গল-দৈত্য নামে গীত-কথায় সক্কিত করা হইয়াছে 
কি-না বিবেচ্য । মঙ্গল-দৈত্যের প্রসঙ্গ অন্য কোনও পুরাণে পাওয়া 
যায় না। খুব সম্ভব সেই জন্যই মুকুন্দরাম এই কাহিনী গ্রহণ করেন 
নাই । 

এ পৰ্যন্ত ধনপত্তির কাহিনীর কোনও প্রাচীন স্থ পাওয়া যায় 
নাই । ইহা কখন কিভাবে মঙ্গলচণ্ডীর সহিত আসিয়া যুক্ত হইল, 
তাহা নির্ণয় করা যায় না। বিশ্বসারতগ্তরে তিন দিনের পালার কথা" 
বলা হইয়াছে। কিন্ত বখুনন্দন আট দিনের গীতের কথা উল্লেখ 
কৰিয়াছেল। মাধব এবং সুকুদ্দরাস আট দিনের পালাই রচনা 
করিয়াছিলেন। মুকুন্দর'ম মাণিক দত্র নামে জনৈক কবিকে চণ্ডী- 
মঙ্গলের 'আদি-কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । মাপিক দত্তের প্রদশিত 
পথেই মুকুন্দরাম অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই উভয় কাহিনীই মাণিক 
দত্তের কাবে; স্থানলাভ ন! করিলে সুকুন্দরাম কর্তৃক অস্থকরণের এই 
স্বীকৃতি নিরর্থক হুইয়া পড়ে । হ্ততরাং মালিক দত্তের কাব্য এই 
উদ্ভয় কাহিনীই গ্রথিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই । পরে মুকুন্দরামের সময়ে 
আসিয়া এই দুইটি কাহিনীর সহিত: উমা-মহেশের পারিবারিক চিত্রটি 
সংযোজিত হয়। ইহাই হইল ১৬শ শতান্দী পৰ্য্যন্ত চণ্তীমঙ্গলের গীত- 
কথাব সংক্ষিপ্ত ইতিবৃক্ ৷ 
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৩৯/০ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


মাণিক দত্তের চন্তীমঙ্গল 


মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের একখানি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয়ের 

পুথিশালায় রক্ষিত আছে। ইহাতে চত্তীমঙ্গলের উভয় কাহিনীই পাওয়া 
যায়। নানা কাৱণে এই কাব্যটিকে আমরা মাণিক দত্তের নুল রচনা 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তবে কতকগুলি বিষয়ে কাবাখানি 
কিঞ্চিৎ অভিনব, সেজন্য ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক । ইহাতে 
শিব ও দক্ষের বিরোধ, সতীর মৃত্যু, পার্কতীর জন্ম, গা ও গৌরীর 
সপ্বীত্ব, কাণ্তিক ও গণেশের জন্ম প্রভাতি বধিত হইয়াছে। আবার 
দেবীকে দিয়। মঙ্গল-দৈত্যোর স্কায় ধৃম্রাস্থর নামে দৈত্যকেও বধ করানো 
হইয়াছে । সংস্কৃত চণ্ডীতেও ধূম্লোচনবধের কণ! আছে । শিবায়নের 
স্বায় ইহাতেও শিবের কোচিনী-আসক্রির কথা বণিত হুইয়াছে। 
মারার অশ্দামঙ্গলের দেবীর ন্যায় পৌরীও এখানে ভিক্ষুক শিবের জন্য 
অল্প বন্ধন করিতেছেন, ইহা দেখান হইতাছে । এবং নাবদকে এই 
কাবোর একজন চরিজন্পে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহাতে চৈত্রের 
চৌতিশা ও দেবীর আস্ম-চৌতিশ। অথাৎ ককারাদি বর্ণে আত্মকথ! 
পাওয়া বাইতেছে | কাকাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে নুতন নূতন 
oUF স্থান লাভ করিয়াছে, মাধবানন্দ বা সুকুন্দরামের কাঁবো এ 
সকল গল্লাংশ পাওয়া যাহ না। ইহার ভাষা তেমন মান্দদিত নহে ও 
ছন্দ অধিকাংশ স্থলে শিখিল, কিন্তু তাহা সত্বেও বর্ণনা-ভঙ্গী বেশ 
চিত্তাকর্ষক । অল্প একটু উদ্ধত করিলেই তাহা বুঝ! যাইবে । দেবী 
দয়াপরবশ হইয়া পাশুগণকে বর দিলেন £ 

জন্তি জীব যত ছিল জগত-সংসারে। 

সভাকে বর দিল তবে সর্বযঘঙ্গলে ॥ 

বর দিয়া ভবানী হইল বর-দাতা। 

চলিল পশু নাহি মনে ব্যথা ॥ 


কিন্ত এখন স্বগ্া-জীবী কালকেতুর কি উপায় হইবে? তাই 
পদ্মা বোলে ভগবতী কর মন। 
পশুকে দিলে বর কেতুকে দেহ ধন । 





ভূমিকা ৩/e 
স্ব্গপুরের রখ দেবী স্বর্গপুরে থুইএল | 
নাস্বিল ভবানী দেবী গোধিকামুত্তি হয় ॥ 


গোৰিকা-রূপে ভগবতী গহন-কাননে প্রবেশ করিলে সেই বনানী 
রাঞজ্জো আনন্দের শিহরণ খেলিন্ন। গেল । কবি তাহার বর্ণনা দিয়াছেন 


চন্দ্র স্থধ্য দেব অভ্র-ছায়া কৈল ॥ 
মন্দ মন্দ মলয়! বহে ধীরে যীরে । 
জেহি বৃক্ষ মরিয়াছিল অরণ্য ভিতরে ॥ 
পজ্পৰ মেলিয়া তারা ধরিল ফুল । 


অরণ্যে যখন “এতেক মঙ্গল হৈল,” সেই সখের প্রভাতে দারিজ্াপুণ 
পরিবেশের ভিতর কালকেতুর নিজ্রাভঙ্গ হয়। 


দিনেকের সম্বল বীর নাহি দেখে ঘনে । 
বিধাতা! স্বরিয়া বীর লাগিল কান্দিবারে ॥ 


বীরের বিলাপ সমন্ত চণ্তীমঙ্গলেই আছে । কিন্ত আলোচ্য অস্থের বর্ণনাটি 


কিছু অধিক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ও বীরত্বপূর্ণ £ 
বিধাতা, কালকেতু জন্মাইল কে? 
যখন বীরের জন্ম হৈল তথন কেনে না মৈল 


কন্স-ছুঃখ না| সয়ে শরীরে ॥ 
গামছা! বহিতে নারে যারা শতে শতে পান তারা 
কেছে। বসিহা করে ঠাকুরালী । 


জাখে তুমি রুপা কৈলে নানা ধন দিলে তারে 
আমি উদ্বর না পারি পালিবারে ॥ 

রজনী প্রভাত হৈলে জাই মুগ বধিবারে 
ক্ষুলরা খাকেন পথ চায়া । 

বদি স্থগ না পাই উধারের নাহিক ঠাই 
প্রাণ রাশি কচু খায়া ॥ 

তুঞি বিধি বিষম বড় অন্তরে জানিণে। দড় 


দারিজ্য স্থজিলে কি লাগিয়।। 








৩০ মঙ্গলচন্তীর গীত 


স্ববর্ণের খাটে কেছে। শুইয়া নিজ! যায় 
আমি থাকি চৰ্ম উড়িয়া ॥ 
এখানে কালকেতু বিদ্রোহী বীর । অসম ধন-বণ্টনের জন্য সে বিধাতার 
বিরদ্ধে কিয়া দাড়াইয়াছে। 


চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর ক্রমবিকাশে মধ্যযুগ 


মঙ্গলচণ্ডীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখাইতে গিয়া এই ইতিহাসের 
ছইটি যুগের কথ! স্থালোচিত হইয়াছে ॥ প্রথম যুগে (শ্রী: ৭ম-৮ম হইতে 
১৩শ--১৪শ শতক পৰ্য্যন্ত ) মঞ্গলচণ্ডী ছিলেন “পৌরাণিক সরশ্বতী, 
অহিষমদ্দিনী ও গজলস্মীর মিশ্রকূপ | ইহ! প্রাক-বাংল! কাবোর যুগ । 
এই আদি যুগে আমরা মঙ্গলচণ্ডীকে পৌরাণিক ও তাস্রিক সৃষ্টিতে 
দেখিতে পাই । মঙ্গলচণ্ডীর দ্বিতীঘ্ যুগ বা মধা যুগ হইল বাংলা 
চত্তীমঙ্গলের যুগ। মাণিক দত্তের কাল হইতে স্র্থাৎ বআআন্তমানিক 
১৪শ_-১৫শ শতক হইতে ৯৮শ শতকের মধ্াভাগ পরাস্ত এই 
যুগের বিস্কৃতি। এই যুগেই মঙ্গলণ্তীর সহিত উমা-যুদ্তি মিশ্রিত 
করিয়া অঙ্গলচণ্ডীর নব-পরিকল্পনা রচিত হয়। মধ্য যুগের শেষে 
সখাৎ ১৮শ শতকের মধাভাগ হইতে, অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের কাল হুইতে, 
অঙ্গলচণ্তীর ক্রমবিকাশে যে-পবিবর্তন দেখা দিয়াছিল, মুকুন্দরামের 
কাব্যেই তাহার স্থত্রপাত হয । 

১৮শ শতকে মঙ্গলচণ্ডীর যে নব-পরিণতি দেখা যায় তাহা! সমাক্‌ 
উপলব্ধি করিতে হইলে মধ্য যুগে বাংলা চশ্তী-সাহিতোর প্রকৃত অবস্থা 
বুঝিতে হইবে । এই যুগে চণ্ডী-সাহিত্যের কিনিটি ধারা দেখা যাইতেছে । 
প্রথম হইল মহিষমন্দিনী চণ্তীর ধারা । মার্কণ্ডেয় পুরাণ-বণিত মহিষ- 
মন্দিনী চন্ডীর কাহিনী এই সকল চণ্ডা-কাবোর উপাদান । দ্বিজ কমল- 
লোচনের চণ্ডিকা-বিজ্ঞর ১+শ শ্ককের মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহা ও 
ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল এই শ্রেণীর দুখালি প্রধান কাব্য । এই 
শ্রেণীর চ্ডী-কাবো দেবী প্রধানতঃ উপ্র-প্রক্কতিক । এই যুগের দ্বিতীয় 
শ্রেণীর চণ্তী-কাব্য হইল দ্বিজ মাধব ও ভাহার অঙ্রকরণকারী 








ভূমিকা ৩//০ 
ভবানীশঙ্কর দাস» প্রভৃতি লেখকগণ-রচিত চণ্ডীমঙ্গল | চট্টগ্রাম-অঞ্চলে 
এই গাতগুলির প্রচলন। এই কাব্যগুলিতে উমার গার্ছস্থা-জীবনের 
পরিবর্তে দেবী-কর্তৃক মঙ্গল-দৈত্য-বিনাশের কাহিনী গীতের অঙ্গীভূত 
হইয়াছে । এই গীতগুলিতে দেবীর শাস্কোগ্র মিশ্রক্কপটি সবন্দরভাবে বজায় 
আছে । এই যুগের তৃতীয় শ্রেণীর চণ্ডী-কাব্য হইল মুকুন্দরাম ও তাহার 
অনুসরণকারী কবিগণের রচিত চণ্ডীমঙ্গল। ইহাতে উমা-মহেশের 
কাহিনী সূমিকারূপে বণিত হুওয়ায় দেবীর উগ্রভাব হাস প্রাপ্ত হইয়া 
শাস্তভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । ক্রমে কাহিনী দুইটির খোলস 
বজ্জন করিয়া এই মঙ্গলচণ্ডীই ভারতচন্দ্রের ( ১৮শ শতক ) কাব্য 
অনগদ।-সুত্তির সহিত মিশিক। যান। এই মাতৃ-মুত্তিত্তে মহিযমন্দিনীর 
উগ্রভাব আরও হ্রাস পাইয়া প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। এখানে বল৷ 
আবশ্যক, আযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য যে ভারতচন্দ্রকে চণ্ডীমঙ্গলের 
লেখকগণের অন্ততূক্ত করিয়াছেন তাহ! আমর! সমর্থন করি না। 
ভারতচন্গ কোন চণ্ডীমঙ্গল লেখেন নাই । 

স্বন্দপুরাণ-বণিত অঙ্পপুণ। ক অন্রদার ধারা খুব প্রাচীন । বেদে 
অদিতি, পৃস্বী, পাঞ্চি, সীতা, ওষধি, অরণ্যানী, উকারা, প্রভৃতি 
ভুমি- ও শস্ত-দেবতার কথা পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অদিতি 
ছিলেন প্রধান, তিনি দেব-মাতা॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী বাঁলয়াছেন, 
1তনি শাকস্তরীরূপে পুাথবীকে ফলে, শঙ্কে পুর্ণ করিয়া তোলেন । 
শাকন্ভরীর মধোই আমর! অদিতি, পৃথথী, প্রদ্থতি দেবীকে নৃতন করিয়া 
পাই । শারদীয়। ছুর্গাপুজার একটি প্রধান অঙ্গ ন্বপত্রিকা পুজা । 
ইহাতে নয়টি উদ্ভিদের পত্র ও ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী ব্রক্ধাণী, কালী, 
প্রভৃতি নয়টি দেবীকে আবাহন ও আঅচ্চলা করা হয়। দুর্গাপুজ্জার 
এই অংশটি শঙ্তশ্ামলা ভূমি-মাতারই পুজা বলিয়া অঙ্ুমিত হয়। 
অগ্রপুণ। সা. অগ্রদাও সেই ভুমি- ও শশ্য-দেবতারই আর একটি প্রকাশ । 
-তরেয় ত্রাক্ষণে এবং আশ্বলাযন হৌক স্থত্রেও “অগ্লপত্থী' নামে এক দেবীর 
কথা পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে অনায্যদের fertility ০০1৮ এর 
প্রভাবের কথ! বলা সোজা, কিন্ত প্রমাণ কর! কঠিন । 


2 সঙ্গলচণ্ডী পাৰণলিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ । 





০০ মঙ্গলচণ্ডার শীত 


চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর পরিণতি 

মধ্য যুগের শেষ দিকে মঙ্গলচণ্ডীকে কেন্দ্র করিয়া আর-এক শ্রেণীর 
সাহিত্য রচিত হইতে থাকে, ইহা ব্রতকথার পথ্যায়ুক্ত । কোন কোন 
পণ্ডিত মনে করেন, ত্রতক্খাজাতীয় কষুত্র রচনা হইতেই বিষয়বস্ত আহরণ 
করিয়া কবিগণ চ্ডীমঙ্গল চনা করেন । মনে হয় ঘটনাটি ঠিক ইহার 
বিপরীত ত্রতকথার যুগ মঙ্গল-গীতের পুর অধ্যায় নহে, ইহ! পরবর্তী 
সধ্যায়। যোড়শ শতকে চণ্ডীমন্গলের স্ব্শ-যুগ স্মতীত হইয়া গেলে 
১৭শ শতক হইন্দেই চণ্তীমঞ্জলের কাহিনী দুইটির এবং অনেক স্থলে শুধু, 
ধনপতির কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত করিয়া ক্ষুত্র কষুত্র ্রতকথ! বা পাচালী রচিত 
হইতে থাকে ॥ 


চণ্ডীমঙ্গল ও শাক্ত পদাবলী 


১৮শ শতকে মঙ্গলভ্তীর ধারা ভারতচন্দ্রের অন্পপূর্ণ-০০1৮-এ আসিয়া 
মিলিত হয়। এই সময়ে রামপ্রসাদ ও অন্তান্ত শান্ত, কবিগণ এক 
প্রকার খণ্ু-কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কবিতাগুলি বৈষ্ণব 
পদাবলীর অশ্রকরণে রচিত শাক্র পদাবলী । এই শাক্রপদগুলির মধ্যেই 
আমর! মঙ্গলচগ্তীর নবকলেবর দেখিতে পাই । এখানে দেবী আর 
রণোন্মাদিনী চণ্ডী নহেন, তিনি সকমঙ্গলা উমা মাত! । শাক্ত কবিদের 
এই আগমনী ও বিঙ্গয়ার পদগুলিতে উমার গার্হস্থা-জ্বীবনের বেদনা- 
মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ ও সন্তান শাক্ত কবি কালীকে 
অবলগ্বন করিহাও অনেক পদ্দ রচনা করিয়াছেন। কিন্ত এই সকল 
পদে কালীর ভয়ঙ্কতী বপোন্সাদিনী যুক্তির পবিবন্ডে তাহার কল্যাণময়ী 
শান্ত মাতৃনুত্তিই অধিক পরিমাণে ফুটিয়া উউঠিয়াছে। কালী 
রাষপ্রসাদকে বেড়ার দড়ি বাধিতে সাহায। করিয়াছিলেন। শাক্ত 
পদ্কর্তাদের রচনায় কালীর সহিত ভক্তের মাতা-পুত্র সক্বন্ধই দেখানে। 
হইয়াছে। কোন কোন পদ্দে কালীর ভয়ন্করী মৃষ্ছির বর্ণনা পাওয়া 
গেলেও, তাহা দেবীর এশ্বধ্যের পরিচাত্ক মাত্র । দেবীর কার্খ্যে কোথা, 
মাধুর্য্যের অভাব ফুটিয়া উঠে নাই । স্রিভাপ-দন্ত ভক্ত অনেক সময়ে 
কালীকে ছুঃখদাত্রী, ছলনামন্ী প্রভৃতি বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন ॥ 





ভূমিকা ldo 


কিন্তু ইহা মাতা-পুত্রের মান-অভিমানের অভিনয় মাত্র। শাক্ত 
পদাবলীতে কালী কোথাও লেহহীনা নিষ্ঠুর! মাতৃমৃত্তি নহেন ! কাভালী 
কবিগণ তাহাকে সন্তানের আবদার শুনিতে অভ্যন্ত কল্যাণময়ী বাঙালী 
জননী-কূপেই অস্কিত করিয়াছেন। মঙ্গলচণ্ডী বা মনসার উগ্রভাবের 
'আভাবমাত্র সেখানে নাই । 

স্বতরাং দেখা গেল, একেবারে গোড়ায় মঙ্গলচন্তী ছিলেন শান্ত 
মাতুসুত্তি বাগ্দেৰী । হিন্দুতঙ্থের যুগে এই দেবীর সহিত মহিষমন্দিনী বা 
অন্য কোনও ভয়ন্ধরী মাতৃমুত্তিকে যুক্ত করিয়া এক নূতন শাস্তোগ্র 
তাঙ্সিক যাতৃমুত্তি সথুপ্টি করা হৃয়। কালিকাপুরাণে এই তাজিক মৃত্তি 
ঈষৎ পরিবস্তিত করিয়া গৃহীত হয়; এবং দেবীর নামকরণ হয় মঙ্গল- 
চণ্ডী । কিন্ত ১৬শ শতকে বাংলাদেশে তঙ্ের প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হই! 
বৈদিক অএতিহবাহী পৌরাণিক ব্দাবহাওয়া বৃদ্ধি পাইতে খাকে। 
চণ্ডীমঙ্গলেও এই যুগপরিবর্ধনের আভাস পাই ; ইহাতে মঙ্গলচণ্তীর 
সহিত উমাকে যুক্ত করিয়া! দেবী-চরিত্রের উগ্রভাব প্রশমিত করা 
হইয়াছে। অগ্রদামঙ্গলে দেবী প্ৰধানতঃ শাস্থমূত্তি হইলেও এই কাব্যে 
দেবী যেভাবে নারদকে নিগৃহীত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেন চণ্ডী 
ও মনসার সামান্য-মাত্র অবশেষ লক্ষিত হইতেছে। কিন্ত শাক্ত 
পঙ্গাবলীতে প্রাকৃ-তাত্িক শাস্ত মাতৃষৃত্তির পুনঃগ্রতিষ্টা হইল । তবে 
বৈদিক বা ত্রান্ত্রিক যুগে সরস্বতীর যেক্কপ প্রতিপত্তি ছিল, এখন আর 
সেক্ূপ নাই । সেজন্য শাক্ত পদাবলীর কেন্দ্রীভূত শান্ত, দেৰী-মূত্রিটি 
সরস্বতী নহেন, তিনি উন! । এই উমা বৈদিক সরম্তীর নিকট হইতে 
আলোক সংগ্রহ করিয়া কেনোপনিযদে (৩১২৪ ) 'ব্রক্ষবাদিনী ডমা’-রূপে 
প্রথম আবিক্তা হন। পরে তিনি সংস্কৃত পুরাণ-উপপুরাণের মধ্য 
দিয়া বাংলা-সাহিত্যে মুকুন্দরামের কাবো প্রথম স্াবিদূর্তা হন ও 
বমদামঙ্গলে পুরি ও শাক্ত পদাবলীতে পরিণতি লাভ করেন । 


দ্বিক্জ মাধবের কাহিনীর ভাবগত বৈশিল্ট্য 


মুকুন্দরামের কাব্য যেক্কপ মঙ্গলচন্ডীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসের এক 
অংশের উপর আলোক-সম্পাত করিতেছে, দ্বিজ্ম মাধবের কাব্যও 








তাত মঙ্গলচন্তীর গীত 


সেইক্ষপ এই ইতিহাসের পূর্বতন অধ্যাহটি বুঝিতে আমাদিগকে সহায়তা 
করিতেছে। ইহাতে দেবীর ফেশাস্কোগ্র রূপটি পাওয়া যায়, তাহাই 
আস্তিক মাতৃমৃত্বির প্রকৃত কূপ । এই সুল্যবান্‌ কাব্যটি বহুদিন সাধারণ 
পাঠকের অগোচরে ছিল। সেজন্ত আমরা ইহার একটি মুত সংস্করণ 
প্রকাশে প্রবৃত্ত হই । মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল উৎকষ্ট কাবা সন্দেহ নাই, 
কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্য নিকুষ্ট হইবে না। এই কাব্যের অন্যতম 
প্রধান আকর্ষণ হইল, এক দিকে ইহা যেমন উৎরষ্ট কাব৷গুণের 
অধিকারী, অন্য দিকে মঙ্গলচপ্ডীর উপর তথ্রের প্রভাব-স্ক্ধে ইহাতে 
"গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 


সুকন্দরাম পুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার কাবোর 
পরিখেশ বচন! করিয়াছেন । যক্ষ-বিক্ঠাধর-অণ্দরাদের বর্ণনায় ভাহার 
কাব্য পূর্ণ । প্রয়োজন হুইলে নারদ আসিয়া ভাহার কাহিনীতে গতি- 
সঞ্চার করেন। রামাযণ-মহাভারত ও বিবিধ পুরাণের সারগর্ত গল্লাংশ 
সুকদ্দরাম সংক্ষেপে ও কৌশলে তাহার কাবো ব্যবহার করিয়াছেন। 
কিন্ত ছিঙ্গ মাধবের কাব্যে পুরাণ অপেক্ষা তক্ররের প্রভাব অধিক 
পরিমাশে লক্ষিত হুয়। মুকুন্দরামের কাব্যে এই তান্ত্রিক আবহাওয়া 
পাওয়া যায় না। উভয় কৰি যেভাবে ভাহাদের কাহিনীর গোড়া- 
পত্তন করিয়াছেন, তাহাতেই এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 
দ্বিদ্গ মাধবের কাবো পাই, নীলাম্বর মৃত্যুক্রয-জ্গান শিক্ষা করিবার জন্য 
শিবের নিক্ট গেলে শিব সাহাকে পুষ্প-চয়নে নিযুক্ত করেন। নীলাস্বর 
কর্ণবো অবহেলা করায় অর্ডো তাহাকে কালকেতুরূপে 'অভিশপ্র-জীবন 
যাপন করিতে হয় ও শাপমোচনান্তে প্রত্যাবর্্ুন করিলে শিব তাহাকে 
সবৃত্যু্তয়-জ্ঞান শিক্ষা দেন। এই তব্ব-দ্ঞানের প্রসঙ্গে দ্বিজ মাধব তাস্িক 
সাধনার কথাই বর্ণনা ক্রিয়াছেন। তুলনীয় হ 


হৃদিপশ্মে বসি হংসে করে নানা কেলি । 
কৰ্শ্মযোগে জানি করে পিণ্ডের বলাবলী ॥ 
কৰ্স্মযোগে বহু যোগ আর নাহি আটে। 
সে সব কারণ কহি বৈসয়ে নিকটে ॥ 








ভূমিকা! ৩1/০ 
শুন শুন কহি তত্ব অয়ে লীলান্বর । 
আপনা শরীর চিন্ত হইতে স্যর ॥ 
সনু প্রধান নাড়ী শবদীর মধ্যে বৈসে ॥ 
ইঙ্গলা পিক্ষলা তার বৈসে দুই পাশে ॥ 
(ইত্যাদি, পৃঃ ১২৯) 


কিন্ত মুকুন্দরামের কাব্যে মৃত্যু্রয়-জ্ঞানের প্রসঙ্গ ন্মবলম্বন করিয়া কাহিনীর 
গোড়াপত্তন করা হয় নাই। তাহার পরিবর্তে সেখানে নারদ ইত্দ্রকে 
শিব-পুজার পরামর্শ দিয়াছেন । ইন্দ্রের আদেশে শিব-পৃঙ্ছার পুস্প-চম্থন 
করিতে গিয়া নীলাম্বরের করবো অবহেলা ঘটে । এই অবসরে ভগবতী 
পিলীলিকান্ধপে পুস্পমধে। প্রবেশ করেন ও সেই পুষ্প দিয়! ইন্দ্র শিবের 
পুঞ্জা করিলে পিপীলিকা পুষ্প হইতে বাহির হুইয়! শিবের মন্ডকে দংশন 
করে। ইহাতে শিব ক্রুক্ধ হুইয়া নীলাস্বরক্ে অভিশাপ দেন। 

দ্বিক্র মাধব কলিঙ্গ-নুপতি কর্তৃক হুষ্টিত দেবী-পূঞ্জার বিজ্রুত বৰ্ণনা 
দিয়াছেন। এই পৃজা-বিধির উপর তান্ত্রিক মুক্তি-পৃজ্ছান প্রন্ভাব স্বস্পষ্ট 
(পূঃ ৩+ জ্টব) )। কিন্ত মুকুন্দরামের কাব্যে কলিঙ্গরাজ্দজ ও সিংহলরাক্ষ 
গুব-স্বতি দ্বারাই দেবীর পুজা সাধ করিলেন। তাস্রিক-পদ্ধতিতে 
দেবী-পৃজ্গা মুকুন্দরামের কাবো বন্জিত হইয়াছে 

দ্বি্ছ মাধব সরদ্বতীকে ‘বিষ্ণুর বনিতা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইহা তান্রিক মত ৷’ স্বিজ্ঞ মাধব সরস্বতীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন £ 

পঞ্চাশ অক্ষরে ধার নিশ্াণ শরীর । 

শারদা-তিলকেও একাধিক স্থানে “পঞ্চাশল্লিপিভিঃ বিভক্র বলিয়া 
সরস্থতীকে বর্ণনা কর! হইয়াছে । হজ মাধব ভণিতায় সীতটিকে সারদা- 
মঙ্গল ও সারদা-চরিত নামে অভিহিত করিয্বাছেন। প্রসিদ্ধ তঙ্র-গ্রন্থ 
শারদা-তিলকের অন্থকরণেই এই নামকরণ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে 
হয়। ত্বিজ্র মাধকের কাব্য চিরাচরিতভাবে গণেশ-বন্দনার দ্বারা আরম্ভ 
না হইয়া স্পা-বন্দনার দ্বারা আরম্ভ হইহাছে। ছিল মাধবের কাবোর 


UD) 
>। তুহ-পাতু সাং বিক্ণ-ৰনিকা লী শীবব্পিলী । 
= বিশ্বলারতত্র, পুথি, পৃঃ ২২/২ । 





৩/০ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


অধিকাংশ পুথিতেই আরম্ভে সুর্ধ্যবন্দনা পাওয়া যাইতেছে । আ্বতরাং 
পুথিলেখকের প্রক্ষেপ বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা সমর্থন করা 
যায় না। (বাংলা) মঙ্গলকাব্যের কোথায় কোথায় স্বর্য্যবন্দনার ছারা 
পুথি আরম্ভ করা হইয়। থাকে, ইহা বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে 
আমরা শুনিবার অপেক্ষার আছি। বদি দেখা যায় প্রারম্ভিক সুখ্য- 
বন্দনার দৃষ্টান্ত বিরল, তাহা হইলে মাধবের কাব্যের কোন কোন 
পুথিলেখক কর্তৃক স্থধ্যবন্দন। দ্বার! গ্রস্থারস্ত বজিত হইয়াছিল, এই 
অস্থমালই অধিক সম্থোষজ্জনক বলিষ্াা গৃহীত হইবে। প্রারম্ভিক 
কধ্যবন্দনার এক ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, মাধবানন্দ আচাধ্য- 
উপাধিক দৈবজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। তাহার কাব্যে অনেক স্থলে ফলিত 
জ্যোতিযের আলোচনা পায়| ষায়। মৃকুন্দরামও জেযাতিষ-চচ্ড! 
করিতেন, তাহার নিদর্শন তাহার কাব্যেও রহিয়াছে । তথাপি তিনি 
দ্বিজ মাধবের স্কাথ স্থধ্য-বন্দনা দিয়া কাহার কাবা জ্ছারস্ত করেন নাই । 
আমরা অন্য ভাবেও এই প্রারন্ডিক সুথ্য-বন্দনার ব্যাখ্যা করিতে পারি। 
তঙ্গে শ্রীবিদ্যা-প্রকরণে প্রথমে স্থধ্য-পৃজ্জা করিবার বিধি আছে। তঙ্গসার, 
এই প্রসঙ্গে রুত্র-যামল হইতে নি্রলিখিত বচন উদ্ভূত করিয়াছেন: 

আদিত্যং পুজয়েদাদে প্রত্যক্ষং লোক-সাক্ষিণস্‌। 

অন্যথা নৈব সিদ্ধি: হ্যা কল্পকোটিশতৈরপি ॥* 
বৃহৎ শুবরাজ নামক পুশ্তকেও আছেঃ 

স্বানন্ধ বিখিবৎ সন্ধ]াহ তর্পণৎ স্বর্য্যপুজনম্‌ । 

কুত্বা পুজ্জালছে চাজ পঞ্চমীং পূজয়ামাহম্‌ ॥ 

মঙ্গলচণ্তীর মূলে সরস্বতী বা অন্য কোনও বিগ্যাঙ্গেবী বর্তমান । 
স্থতরাং মঙ্গলচর্তী-পৃজ্জার প্রথমে সুধা-পুঙ্ঞা করা তাত্রিক মতে প্রশন্ত। 
সব্ধ দেব-দেবীর বন্দনা করা তাস্তিক্ত পৃক্তা-বিধির একটি অঙ্গ | ছি 

মাধবের কাব্যে সর্ধ দেব-দেবীর বন্দনা আছে । কিন্ক মুকুন্দরামের 
কাব্যে ইহা পাওযা যায় লা। ভস্তরে গুরুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। 
ছিজ মাধব তাহার কাব্যের আরম্ছে গুরুকে বন্দনা করিতে তুলেল 


৯। তন্্সার, বসুমতী সং, পুহ ২০৮ | 
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নাই। কিন্ত শ্কুন্দরামের কাব্যে গুরুর প্রসঙ্গ নাই। স্থতরাহ দ্বিজ 
মাধৰের কাব্যের উপর তঙ্তের প্রভাব পাবিদৃষ্ট হইতেছে | এই কাঝ।টি 
পাঠ করিয়াই আমাদের তে মঙ্গলচণ্ডীর আপি-রূপ অঙ্রসন্ধানের প্রববক্তি 
জন্মে । 


দ্বিজ্গ মাধবের কাব্যের রূপগত বৈশিষ্ট্য 


আর একটি বিষয়ে হিচ্গ মাধবের কাব্য প্রাচীন ধারার সহিত 
অধিকতর সামঞ্রন্ত্া রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে । রঘুনন্দনের 'তিখিতব’ 
একখানি ভূথা গ্রন্থ__-এই ধরণের ইঙ্গিত একখানি সমাদৃত, ছাত্রপাঠ্য 
গবেষণা-গ্রস্থে স্থান লাভ করিস্বাছে। ইহা বাংলাদেশেরই দুর্ভাগ্য ! 
যাহ! হউক, কমর! অনেকেই ‘তিখিতব্'-কে বথুলন্দনের একখানি, 
প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া! মনে করি। সেই গ্রন্থে রখুনন্দন এক মঙ্গলবার 
হইতে পরবন্তী মঙ্গলবার পথ্যন্ত গীতের দ্বারা মঙ্গলচণ্তীর পৃ! করার কথা 
বলিয়াছেন। বিশ্বসার-তজ্রেও তিন দিবসবাালী আখ্েটক-উপাখ্যানের 
কথা বলা! হইয়াছে। ক্ুতরাৎ চন্ডীমঙ্গল মূলতঃ পালা-গান-জাতীয় 
কাবা । সেইঞন্াই ইহার অন্ধ নাম অষ্টমঙ্গলার পালা। মুকুন্দরামের 
চপ্ডীমগলঞ আট দিনে গীত হইত, ইহ! মুকুন্দের কাব্য পড়িলে জালা 
যায়। তুলনীয় £ 


(১) ঘট সংস্থাপন করি মহামায়া মহেশ্বরী 
স্থিতি কর এ অষ্টবাসর | 
0) বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট 


আসরে করহ অধিষ্ঠান ॥ 
কিন্ত মুকুন্দরামের গীতের প্রচলিত অনেক সংস্করণে এখন আর 
স্বনিদ্দিষ্ট পালা-বিভাগ পাওয়া যায় না। দ্বিক্গ মাধবের কাব্য 
এই দিক্‌ দিয়া প্রাচীন ধারাটি বজায় রাবিয়াছে। ইহার সমস্ত 
পুথিতেই অস্পষ্ট পালা-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যাত়। কোথাও 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই ॥ দ্দিজ মাহবের কাবোর সমন্ত পুখিতেই 


১). লীব্মান্ডতোৰ সুটাচাব', বাংলা মঙ্গলকাৰোর ইতিহাস, ৩ সংস্করণ, পুঃ ৩৫২ 
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“গীতটি চতুদ্দশ পালায় বিভক্ত । এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় 
এই যে, দ্বিজ মাধবের গীতটিতে কালকেতু-কাহিনীর শেষ অংশ ও 
ধনপতি-কাহিনীর প্রথম অংশ একই পালার অন্তরভূক্ত করা হইয়াছিল। 
"আমরা মূল পালা-বিন্যাস সামান্য পরিব্ত্তিত করিয়া গীতটিকে যোল 
পালায় বিভক্ত করিয়াছি। মূল পালা-বিস্ঞাস অস্থলারে আট দিনের 
মধ্যে দুই দিন শুধু এক বেলা গীত গাওয়া হইত । এ তুই দিন 
অবশিষ্ট কাল সম্ভবতঃ পূঞ্জার জন্য নিদ্দিই ছিল। শুধু ছুই স্থানে 
পালা-বিভাগ সামান্য পরিবন্তিত করা হইয়াছে, ইহ! ছাড়া মুল পালা- 
বিন্যাসে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত 
অনুযায়ী পালা-ৰিভাগ করিয়া ছবির মাধব উন্নত সাহিতাক প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন। মুকুন্দরামের ম্যায় তিনি বর্ণনা-কুশল কবি ছিলেন 
না। তাহার প্রকাশ-ভঙ্গীও মুকুলের ন্যায় মাঞ্্িত নহে | কিন্তু হান 
প্রধান বৈশিষ্ট্য, তিনি বর্ণনা করিতে বলিয়া গল্পের গতি-রোধ করেন 
নাই । কাহিনীই তাহার নিকট বড়। কাহিনীকে কেন্দ্র কৰিস্সাই 
তিনি যখন যেরূপ প্রয়োজন লৌকিক ও অলৌকিক চরিত্রের এবং 
লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন | কোথাও 
আতিশয্য লাই । স্বনিপুণ পালা-বিন্তাস এবং চরিত্র ও ঘটনার সামঞ্রস্ত- 
পূর্ণ সমাবেশ থাকায়, পারিপাট্যে তাহার কাব্য অপুর হইয়া উঠিয়াছে। 


প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে এক শ্রেণীর রচনাকে মঙ্গল-গান বা মঙ্গল- 
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বিভক্ত হইলেন সংস্কৃত মতাকাবোর অন্য কোনও লক্ষণ ইহাতে নাই ৷ 
গীত-গোবিন্দে ২৪টি গান এবং গালগুলির মাঝে মাঝে গানের দুমিকা- 
স্বরূপ কয়েকটি শ্লোক আছে । বাধাকষের লীলা-কাহিনী গানগুলির 
সাহাযোই বর্ণিত হইবাছে। প্রতিটি গালের প্রথমে রাগ ও তালের 
উল্লেখ আছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ক্লোকগুলি আবৃত্তি করা হইত 
এবং গীতগুলি স্ুর-তাল-সহক্গারে গান করা হইবে বলিয়া রচিত 
হইয়াছিল । জয়দেব এই কাব/-ভঙ্গীটিকে “মঙ্গল-গীতি আখ] 
দিয়াছিলেন। মহাবংশে উল্লেখিত নঙ্গল-গীতিও সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল। 


এই প্রকার গান ও ছড়ার সাহায্য কাহিনী বর্ণনা করার, 
জয়দেবী রীতিটিই বাংলা মঙ্গল-গীতগুলিতে অবলস্বিত হইয়াছিল। 
দ্বিঙ্ম মাধবের চণ্ডীমঙ্গল এই দিক্‌ দিয়া একখানি খাটি মঙ্গল-গীত। 
মঙ্গল-গানের বিশিষ্ট ব্ধপ (1০:27) এই কাবা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে 
পার! যায়। জয়দেবের কাব্য সর্গ-বিভক্ত ; দ্বিজ মাখবও তাহার 
কাবাটিকে সযত্রে বিভিন্ন পালায় বিভক্ত করিয়াছেন। তাহ! ছাড়া, 
কাবাটিতে গানের প্রাচুখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এবং প্রতি গানের 
প্রতিলিপির শীর্ষে রাগ-রাগিলীর উল্লেখ এই কাব্যের পুথিশুলির একটি 
বৈশিষ্ট্য । লেখক ছড়া কাটিয়া কাহিনী-ভাগ আবৃত্তি করিবার জন্য 
পৱার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এবং ভাবাবেগ যেখানেই গভীর ও. 
উদ্বেল হুইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই লেখকের রচনা! প্রায়শঃ বৰ্ণনামূলক 
পয়ার-ভঙ্গী বঞ্জ্ন করিয়া ত্রিপদী বা একাবলীর গতি-বৈচিত্রোর আশ্রয় 
লইয়াছে। এই সকল পদ যে স্বর-তাল-সংযোগে গেয়, তাহা বুঝাইবার 
জনা লেখক প্রতি ক্ষেত্রেই রাগ-বাগিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন 
পুথিতে মোটের উপর একই প্রকার রাগ-রাগিনীর নাম পাওয়া 
যাইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষহ। কাব্যে এটরূপ বাগ-রাগিণীর 
উল্লেখ বিশেষ তাংপথ্যপূর্ণ । 

বৈদিক যুগে কবিতায় ছন্দের উল্লেখ থাকিত। এই ধারা 
সস্ুসরণ করিয়া চাদ বরদাই, জায়নী, তুলসীদাস প্রভৃতি 
প্রাচীন হিন্দী কবিগণ তাহাদের কাব্যে ছন্দের : নির্দ্ছেপ 
দিতেন। কিন্ত প্রাচীন বা'লা-কাব্যগুলি “গীত-ছন্দে” রচিত" 
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হইত ।* অর্থাৎ সেগুলি ছিল প্ৰধানতঃ গেয়। ওঁ কাবাগুলিতে 
সাধারণতঃ পয়ার ছন্দে রচিত অংশই শুধু প্রাচীন হিন্দী কবিতার 
প্যান স্বর করিয়া আবৃত্ধি করা হইত । লেজনা এই সকল অংশের 
উপর লেখা থাকিন্ত ‘পযার’, এবং গেয় পদগুলির উপর কাগ-রাগিনীর 
নাম থাকিত্ত। পরবর্তী যুগে কবিগণ এই ব্যাপারে কতকটা নিরক্কশ 
হইয়া পড়িয়াছিলেন । কিন্ত ছিজ্জ মাধবের কাব্যের পুথিগুলিতে গীতিবন্ধটি 
বহলাংশে অটুট কতিছাছে । 

গান্ছক-কর্তুক পয়ার-ছন্দে ঘটনা বণিত হষঈলে নাটকীয় রসের সবষ্টি 
হতে পারে না। কিন্তু কোনও বিশে ঘটনাংশ স্ববলস্বন করিয়া 
তিনি যগন একটি পদ গান করেন তখন মনে হয় তিনি যেন সেই 
চরিত্রের ভুমিকায় অবসীর্ণ হইয়াছেন । এই ভাবে মঙ্গল-গানের 
সঅস্ব্তক্র গীতগ্ুলি ঘটনার অবিচ্ছিত প্রবাহে নাটকীয় তরজ সরি 
করে। এই দিক্‌ দিহা মঙ্গল-গানের বিশেষ একটি এতিহালিক্ মুল্য 
আছে । এই যঙ্গল-গানই পরে গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত হয়। বাংলা 
নাটকের ইতিছালে মঙ্গল-গানের স্থান এখনও শ্বীরুত হয় নাই। মঙ্গল- 
গানের নিন্মিতি-সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণার অভাব যদি ইহার 
কারণ হয়, তাহা হইলে স্বিক্ষ মাধবের কাব্যে আমরা একখানি খাটি 
মঙ্গল-পানেষ পরিচয় পাইব । 


১) সে্ুগেহ বাঙালী কৰিগণ 'বঙ্গলকাৰা" শব্দটি জানিতেন না। ভাহাগ| এই 
লী রচনাকে “সীতা বা “মঙ্গলগীত” বলিতেন, ইহা প্রাচীন বাংল! সাহিতোর 
পাঠকগণ সকলেই অৰ্গত আক্েন। 'পরশমে ঝিল “নীতা কাপ! হরি তত নংক্ষেপে 
পল্রার অভ কহিল “বঙ্গলগীত". ‘বাহ! হৈতে হইল “সীত-পথ" পরিচয়’, 'এই "সীত" 
হইল যেন মক, *রভিল পাঙ্গার ছন্দে নাসের “গীত, “মঙ্লচণ্ীর “গীতো করে 
আাগরণে', ইত্যাদি পংক্তি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে |  সনসামঙ্গল, 
চন্দীষঙ্গল এ খা্দবঙ্গল_এঠ তিন শ্রেনীর রচন! সম্পর্কেই “নীত' শব্দটি বাব্জত হইত, 
এবং পশ্চিমবঙ্গে ও পূ্্ববঙ্গে সব্দতই ইংার প্রচলন ছিল। এই শ্রেণীর রচনাকে তখন 
কৰাৰ্য" বল। হইত না। ‘বঙ্গলকাৰা" শব্দটি তখন প্রচলিত ছিল একখা ইতিছাস- 
এলখকগণ কেহ এখনও দেখান নাই । 


Es 





ভূমিকা ৩৪০/০ 
এই গ্রন্থের শিরোনাম। 


এই উন্দেশ্বোই আমর! আলোচা কাব্যটি “বক্রলচণ্ডীর গীত” নামে 
অভিহিত করিলাম । বাংল! চণ্ডীমঙ্গলগুলি ষঙ্গলচণ্তীর গীত, জাগরণ, 
অষ্টমঙ্জলার পালা, মঙ্গলচ্ডী-পাঞ্চালিকা, অভয়ামঙ্গল, সারদামঙ্গল, 
চত্ডিকা-চরিত প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্বিজ্জ 
মাধবের বিভিন্ন পুথিতেও পুথি-লেখকগণকে ও নামঞ্ডলির এক একটি 
ব্যবহার করিতে দেখা যায়। দ্বিক্জ মাধব ভপিতায় সারদামঙগ্গল বা 
সারদাচরিত নামে কাব্যটিকে পরিচিত করিস্াছেন। এতগুলি প্রচলিত 
নামের মধ্যে আমরা ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত” নামটি নির্বাচন করিলাম, 
তাহার প্রথম কারণ, এই শিরোনামার দ্বারা কাবাটি যে প্রাচীন মঞ্গল- 
গীতের একটি নিদর্শন, তাহ! বুঝান হইবে । দ্বিতীয়তঃ, বাংলা-সাহিতো 
চজীমঙ্গলের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্ত-ভাগবতে । সেখানে 
ইহাকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ বল! হইয়াছে। স্বতরাং এই নামের দ্বারা 
কাব্যটিক্স সহিত প্রাচীন খাতার সংযোগ সাধিত হইবে৷ তৃতীয়তঃ, 
এই নামকরণ (161০) হইতে বুঝা বাইবে, এই কাবোর দেবী ‘মঙ্গল-চণ্ডী,” 
তিনি কেবল মাত্র ‘চণ্ডী’ নহেন। 


এই গ্রন্থের শিরোনাম! লন্বদ্ধে উপরে বাহ! বলা হইয়াছে তাহাই 
যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্ত কথাগুলি তাল 
করিয়া বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীযুক্ত স্থাশুতোব ভট্টাচার্য মহাশয় 
তাহার মঙ্গলকাবোর ইতিহাসে (ওয় সংস্করণ ) এই নামকরণ সম্বন্ধে 
তীব্র আপত্তি জানাইয়াছেন। এই ব্যাপারে তাহার বিশেষ আপত্তি 
আছে দেখিয়া! আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ম, এবং খাহারা এই গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন সেই কশ্পিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্ক দূর করিবার 
জন্য, আমি অনিচ্ছাসত্বেত আলোচনাত প্রবৃত্ত হইন্ডেছি। 


শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্। মহাশয় দীখদিন ধরিয়। “হঙ্গলকাব)” 
সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। স্থতরাং তাহাকে অঙ্গরোধ করিব, 
তিনি দেখাইয়া দিন বে, (১) প্রান মঙ্গলকাবোর লেখকগণ সকলেই 
তাহাদের গ্রস্থগুলিকে ভণিতায় একটি নিদ্দিষ্ট নামে অভিহিত 








8~ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


করিয়াছেন: এবং (২) পরবর্তী পুথিলেখক্গণ গ্রন্থের সেই নিদ্দিষ্ট 
নামটিই তাহাদের পুথিতে সব্দত্র বাবহার করিয়াছেন ॥ এবং 
(৩) আধুনিক আলোচনাকারিগণও ( আশুবাৰু নিজেও ) তাহাদের লেখায় 
গ্রন্থের সেই নিদ্দিষ্ট নামটিই সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন । 

ছিজ্ছজ মাধবের কাব্যের কথাই ধরা যাক । আশুতোষবাৰু নিজেও 
স্বীকার করিয়াছেন, দ্বিজ মাধব তাহার কাবা “সারদামঙ্গল" এবং 
“সারদাচরিত"__এই ছুই নামেই অভিহিত করিয়াছেন। উচ্ভার 
কোন্টিকে গ্রস্থের শিরোনাম! হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা 
আত্ুবাবু স্পট বলেন নাই । ইহাদের যে-কোন একটি বাবহার 
করিতে হইবে, ইহাই যদ্দি তাহার স্মির-সিদ্ধাস্ত (০০৮/+1০$1০/) হয়, 
তাহা হইলে দ্বিজ মাধবের কাব্যের প্রথম সুস্রণে “ক্জাগরণ* নামটি: 
ব্যবহৃত হওয়ায় এই মৃঢ়তার জন্য আশুবাবুর আপত্তি কর! উচিত ছিল। 

‘আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। মুকুদ্দরাম “অভয়ামঙ্গল", “অস্বিক।- 
মঙ্গল”, “গৌরীমঙ্গল" ও “চণ্ডিকামঙ্গল”__এই সকল নামে খাতার 
কাব)টি অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষেত্রে ীযুক আশুতোষ ভট্টাচার্য। 
মহাশয় কাহার বিজ্ঞ অভিমত জালাইয়াছেল, ‘মুকুন্দরামের কাবোর 
প্রকৃত নাম “অভয়ামঙ্গল" বলিয়াই মনে হয়” { পূঃ ৪১৫ )। অথচ, 
অন্ধেয় শীযুক্ত শীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় শীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী 
যখন মুকুন্দরাষের চণ্ডীমঙ্গল “কবিকক্ষন চণ্ডী” "আখ্যা দিয়া সম্পাদন 
করেন ( এক্ষেত্রেও প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঞালয়) তখল+র 
কিন্ত আশুতোধবারুর কণ্ঠে কোন প্রকার ধিক্কার-বাণী উচ্চারিত 
হয় নাই। 

জ্ীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য লক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন, তাহার 
গ্রন্থে দ্বিজ্জ মাধবের কাব্যটি বুঝকাইতে তিনি একবারও ছি মাধবের 
সারদামঙ্গল বা সারদাভরিত লেখেন লাই । অধিকাংশ স্বলেই ভিনি 
লিবিয়াছেন, ‘দ্বিজ মাধবের কাব)”, অথব। কাব/টির শ্রেণীবাচক লাম 
ব্যবহার করিসা লিখিয়াছেন ‘দ্বিঞ্গ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল’, ব! “চণ্ডীমঙ্গলকার 
ছ্বি্গ মাধব’ । একস্থলে ( পুঃ ৪২৮) লিবিয়াছেন ‘দ্বিজ মাধবের চণ্ডী”! 
হিজ্জ মাধবের কাবোর নাম “সারামঙ্গল" ব। “সারদাচরিত”-ই, 





ভূমিকা ৪/০ 
হওয়া উচিত, হহ বারংবার বলিয়। নিজের লেখায় এ নাম একবারও 
ব্যবহার ন! করার কি অর্থ হইতে পারে? 

প্রচলিত শ্রেণীবাচক নামটি ব্যবহার করিয়া আবামি যদি গ্রন্থের 
নাম দিতাম চণ্ডীমঙ্গল" তাহা হইলে হস্সতো। আ্ুবাবু আপত্তি 
করিতেন না। এই সকল কাব্যের অপর একটি শরেণীবাচক নাম 
“মঙ্গলচণ্ডীর গীত", ইহা সর্বজনবিদিত । এবং এই নামটি যে আমার 
শ্থিকপোলকল্িত' নহে, অন্ততঃ “মঙ্গলকাব্য” শব্দটি অপেক্ষ। ইহা যে 
‘অনেক বেশী ইতিহাস-নি্, একথা মঙ্গলকাবোর ইতিহাস-লেখকের জান। 
থাক! উচিত। তাহ! হইলে, “চণ্ডীমঙ্গল” নামটি ব্যবহার ন! করিয়া 
ব্দামি বৃন্দাবন দাস ব্যবহৃত বপর একটি শ্রেণীবাচক নাম “মঙ্গলচ্ডীর 
শীত” ব্যবহার করিয়াছি, সেক্গন্ত এত আপত্তি কেন? 

এই প্রসঙ্গে আরও বল! চলে, তখাকখিত "মঙ্গলকাব।”-গুলি বাংলা 
সাহিত্যেই পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে আমু আশুতোষ ভট্টাচাখ্যের 
গ্রন্থের নাম “মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস” হইলেই তো চলিত। “বাংলা 
মঙ্গলকাৰ্যের ইতিহাসে” যে পুনরুক্ধি রহিয়াছে তাহার সার্থকতা 
কোথায়? গ্রন্থমধ্যে লেখক “বাংল! মঙ্গলকাব্য’ নামে খ্যাত বিশেষ এক 
শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের কথ! তো বলেন নাই । 


(৩) কবি-প্রসঙ্গ 
লেখকের নাম 


আমর! এ পর্য্যন্ত মঙ্গলচণ্ডী ও তাহার গীত-সম্বদ্ধে আলোচনা 
করিলাম। এখন ব্সালোচ্য গ্রন্থের লেখক-সম্বন্ধে ছুই-একটি কথা বলা 
আবশ্যক । লেখক এ পৰ্যন্ত মাধবাচাখ্য নামেই পরিচিত ছিলেন! 
ছাপ! পুথিরি আত্ম-বিব্রণী অংশে আছে__“ভাহার তঙ্ুছ আমি মাধব- 
বআভাখা |”. 

কবির নাম যে মাধবাচার্য্য, ইহাই তাহার একমাত্র প্রমাপ। কিন্ত 
পুথির ভশিতায় এই লাম কোথাও পাওয়া যায় না, সর্বত্রই ঘিজ 
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৪০০ মঙ্গলচণ্তার গীত 


মাধব ৰা মাধবানন্দ । ছাপা পুথির যে অংশে মাধবাচার্য্যের উল্লেখ 
আছে, এ অংশটি অন্য কোনও পুখিতে পাওয়া যায় না। কবির 
আত্মকথা-সন্বন্ধে বিভিন্ন পুথির পাঠ-সমৃহ এই গ্রন্থের ৭-৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। আমরা কবিকে মাধবাচাখ্য ন! বলিয়া মাধবানন্দ ব! মাধব 
বলিতে চাহি, তাহার প্রথম কারণ, মাধবাচার্য্য নামের স্বপক্ষে কোনও 
প্রমাণ লাই । ব্িতীয়তঃ, কবিকে মাঁধবাচাধ্য নামে অভিহিত করিলে 
নাম-সাদৃশ্ববশতঃ তাহাকে ও অন্তান্ত মাধবাচাধাকে লইয়া এক জটিল 
পরিস্থিতি স্ষ্ট হইবে। 


রচনাকাল 


লেখক মাখবানন্দ তাহার কাবোর রচলাকাল-সন্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 

ইন্দু-বিন্দু-কাণ-ধাতা শক নিয়োজিত । 

দ্বিজ মাধব গায়ে সারদা-চরিত ॥ 
এই অন্ধ অনুযায়ী তিনি ১৫-১ শকান্দে অথাৎ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার 
কাব্য রচনা! করেন। দ্বিজ মাধবের কাবোর সমস্ত পুথিতেই এই 
তারিখটি পাওয়া যায়। স্থক্তরাৎ ইহাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে! শরীমন্তের বিদ্যাভ্যাস-প্রসা্গে কৰি লিৰ্য়াছেন £ 

চত্ডিকার ব্রত হেতু পড়িল সকল ধাতু 
দীপিকায়ে জানিল কারণ । 

এখানে পুগ্ুরীক বিস্যাসাগর-রচিত কলাপ-দীপিকা নামক ভট্টির টাকার 
কথা বলা হইয়াছে। পুগুরীকের কাল ১*শ শতাব্দী ৷? ইনি 
ভচৈতন্কের সমসাময়িক । ছ্বিগগ মাধবের কাব্যে কোনও কোনও বিফু- 
পদে ভ্রীচৈতন্থের উল্লেখ আছে। একটি বিষ্ণুপদে কবীরের (১৫শ 
শতক) একটি দোহার অস্ুবাদ পাওয়া যায়। কবি তাহার আত্ম- 
পরিচয়ে আকবরের নাম করিয়াছেন। আকবর ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
বাংলার স্থলতান দায়ুদ খাকে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশ জয় করেন। 
এই সকল মিলাইয়া দেখিলে তাহাকে ১৬শ শতকের শেযার্দ্ধের লোক 


৯ কুপন হালদার, ব্যাকরণ-বর্পনের ইতিহাস, পৃঃ ৪*৮। 














ভূমিক! ৪০০ 


বলিতে কোন বাধা থাকে না। খুব সম্ভব মুকুন্দরামকে অসথসরণ করিয়া। 
অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের লেখক দেবী কৰ্তৃক স্বপ্রাদেশ গ্রস্থরচলার কারণ 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজ মাধব কোন স্বপ্রাদেশের কথ! 
বলেন নাই। ইহা! হইতে মনে হয় তাহার কাব্য সুকুন্দরামের কাব্যের 
পুর্বে রচিত হইয়াছিল। 


পশ্চিমবঙ্গের বা! পূর্ববঙ্গের অধিবাসী 


মাধবানন্দ পশ্চিমবঙ্গ অখবা পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন, শে বিষয়ে 
মতভেদ আছে। দ্বিজ মাধবের আত্ম-বিবরণীতে পঞ্চগৌড়, সপ্তধীপ ও 
জিবেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমস্ত পুথিতেই এই অংশ দৃষ্ট হয়। 
সুতরাং তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক, একথ| অস্বীকার করিবার পূর্বের 
আমাদিগকে অনেকবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে । এখানে বিচাখ) 
এই যে, পশ্চিমবঙ্গে তাহার কাবোর প্রচলন নাই কেন? দ্বিজ 
মাধবের কাব্যের কোনও পুখিই এই অঞ্চলে পাওয়। যায় না। 
আমরা যে-সকল পুথি দেখিয়াছি উহার সবগুলিই ভোলা, চট্টগ্রাম, 
নোগাখালী, সন্দীপ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ৷ চট্টগ্রামের ঘরে 
খরে দ্বি্গ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল সমাদর লাজ করিহাছে। মুক্ুন্দরাদের 
কাবোর খ্যাতি এ অঞ্চলে বিজি মাধবের কাবাকে মান করিতে পারে 
নাই, ইহার কারণ কি? সেঙ্রন্য মনে হয়, লেখক কোনও সময়ে 
পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্কবঙ্গে গিয়া! বসতি স্থাপন করেন! তখনও 
সুকন্দরামের কাব) পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত-দেশে প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই । এই সময়ে দিগ মাধবের কাব্য চট্টগ্র'ম ও ততৎসগ্লিহিত 
সঅঞ্চলের অধিবাসিগণের চিত্ত জয় করিতে সমথ হয়। পরে এই 
অধ্যাদা-পুর্ণ আসন হইতে তাহাকে স্থানচু'ত করা মুকুন্দরামের পক্ষেও 
সম্ভব হয় নাই । 


কবির শিক্ষা-দাক্ষণ 


মাধবালন্দের কাব্য-পাঠে জাল। যায়, তিনি সংস্কতে বিশেষ পারদশী 
বছিলেন। কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষ লইয়া তিনি চণ্া 








৪০ মঙ্দ্লচন্ডীর গীত 


করিতেন । তাহার কাব্যে সুকুন্দের কাব্যের স্তায় পৌরাণিক ঘটনা? 
ও চরিত্রের উল্লেখ-বাহুল্য না খাকিলেও প্রয়োজ্জন-মত তিনি বহু স্থলে 
পৌরাণিক বিষয়-বস্তর অবতারণা করিয়াছেন। পৌরাণিক শিক্ষা- 
দীক্ষার প্রতিও তাহার নিষ্ঠার অভাব ছিল ন1। তাহার কাব্যের 
উপর ভঙ্জের প্রভাবের কথা পূর্বেই বল৷ হইয়াছে । কিন্ত সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখ-যোগা বিষয় হইল তাহার বৈষঃব-সাহিত্য-প্রীতি । তাহার ধর্মমত 
কি ছিল জানা যায় লা। তবে তিনি বাংলা বৈষঃব-সাহিত্য হইতে 
উপাদান লইয়া সুকৌশলে তাহার কাবোর পট ভুমিকা রচন! করিয়াছেন | 
কাব্য-বণিত চরিত্রের মানসিক অবস্থা বুঝাইবার জন্য লেখক বহু স্থলে 
অনুরূপ ভাব-সঙ্গলিত একটি বৈষ্ণব পদ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, 
জ্রীমন্থ যখন খুলনার লিষেধ, অস্তনয়, প্রভৃতি ন! শুনিয়! সিংহল যাত্রার 
উদ্যোগ করিতে লাগিল, তখন দিগ মাধব একটি বিষ্ণুপদের 
সাহায্যে শচীমাতার সহিত খুলনার মনের অবস্থা তুলনা করিয়। 
লিখিলেন £ 

রহাক্ম রহাব্ম নদীয়ার লোক 

বৈরাগে চলিল দিজমণি। 

কেমতে ধরাইৰ প্ৰাণ শচী ঠাকুৱাণী ॥ 

আগম পুরাণ পোখা লইয়া বাম করে। 

করঙ্গ বান্ধিল গোরা কুটির উপরে ॥ 

নিজ পুর হোতে গোর! নদীতীরে যায়ে । 

আউলাহয়৷ মাখার কেশ শচী পাছে ধারে ॥ (পৃঃ ২২৯) 


আর একটি দৃষ্টাস্ত দিই । মস্ত পাঠশালায় পণ্ডিতের নিকট তিরপ্কত 
হইয়! ঘরে আব্ম-গোপন করিয়! ছিল। এদিকে খুন! পুত্রকে ঘরে ঘরে 
খুজিয়া বেড়াইতেছে। মাতার অন্তরের আকুলতা বুঝাইবার জন্তু 
কবি একটি বিষ্ণুপদে যশোদার আকুলত! বর্ণনা করিলেন। পট, 
এইরূপ 2. 

তোনৰা নি মোর যাদব দেখিয়া । 

চান্দ মুখের মধুর বাণী বাশীতে শুনিয়াছ ॥ 

যু 





ভূমিকা ৪৮/০ 


খুমের আলসে রায় কালি কিছু নাহি খায় 
মুই অঙ্গ না দিলুম যাচিছা । 

সে লাগি বিদরে বুক না দেখিয়া চান্দমুখ 
আজু নিশি গৌয়াইলু কান্দিয়া ॥ 

অরুণ-উদয্-কালে গোধেশ্থ লইয়া চলে 
লবনী খুজিল মায়ের আগে । 

মুই আভাগিনী শুনি উত্তর না দিলুম পুনি 


কোন্‌ দিকে গেল৷ যাদু রাগে ॥ (পুঃ ২৪*) 
বিফুপদগুলির কোন কোনটিতে মাধবানন্দ ব! ছিক্গ মাধবের ভণিতা 
আছে। অনেক ক্ষেত কোন ভপিতাই নাই । অনেক পদে আবার 
দ্বিজ লক্ষ্মীনাপ, দ্বিজ কামদেব, ছিজ্গ পাববতী, রায় অনন্য ও অনন্ত 
দাসের নাম ভণিতায় পাওয়া যায়। অনস্ত দাসের ভণিতা যুক্ত উৎকৃষ্ট 
পদটি নরে'ত্র:মের রচন! বলিয়া পরিচিত | বিভিন্ন পুথিতে যেখানে 
খে'পদটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া এই গরন্থের পাদটীকার 
যথাস্থানে দেওয়া! হ’ল । একটি বিষফ্ণুপদে কবীরের একটি পদের 
অস্যবাদ পাওয়া যায় (পৃঃ ২২৭) । অধিকাংশ পুথিতেই পদটি আছে। 
পদটী যদি দ্বিক্ছগ মাদব-কর্তৃক অনুদিত বলিয়া প্রমাণ হয়, তাহ! হইলে 
খিজ্জ মাধবের ব্যাপক-প্রতিভার প্রশংস। করিতে হইবে । দ্বিজ মাধব 
ও অন্যান্য পদকত্তা-রভিত পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 
ইহাদের অধিকাংশ পদই এতদিন আমাদের অক্জাত ছিল। সেজন্য 
গ্রন্থশেষে পরিশিল্টে পদগুলি রস অঙ্গসারে সালাইয়| মুভ্রিত করা 
হইল । আমরা যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে পদগুলি পদকল্লতরু বা 
অন্য কোনও প্রসিদ্ধ পদসংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই। আমাদের 
"আলোচ্য কবি যদি চৈতন্য-পার্ধদ মাধবাচাৰ্য্য বা পদ-কণ্তা মাধবাচাৰ্য্যের 
সহিত অভির হন, তাহা হইলে এই পদপগুলি পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান 
লাভ করে নাই কেন? মৌলভী আক্কংল করিন সাহিত্য-বিশারদ- 
সম্পাদিত প্রাচীন পুথির বিবরণে একখানি পুথির সন্ধান পাওয়া যায়, 
ইহাতে কতকগুলি বিষ্ণুপদ ও ধুয়া সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার 
স্দনেকগুলি বিক্ণুপদ ও ধুয়া ছিজ সাধবের কাবে) পাওয়া যায়। 











৪1০০ মঙ্গলচন্তীর গীত 
লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ 


গঞ্জা-মঙ্গল ও ভ্রীকুষণমঙ্গল (ভাগবতসার) নামে আরও ছুইখানি 
গ্রন্থে দ্বিজ মাধবের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে । এই কাব্য দুইটিও 
"আলোচ্য মাধবানন্দ রচনা করিয়াছিলেন কি-না, তাহা বিচার করা 
আবশ্যক | দ্বিক্ম মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি গণেশ-বন্দনা পাওয়া যায় । 
ছাপা পুধিতে দ্বিতীষ্ঘ গণেশ-বন্দনাটি প্রথম গণেশ-বন্দনার পরেই 
স্থানলাভ করিয়াছে । কিন্তু ‘ক’ ও অন্ত কয়েকটি পুথিতে ইহা পরে 
কাহিনী ক্আরন্তের পূর্বে পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় গণ্শে-বন্দনার 
সহিত গ্গামঙ্গল ও ভাগবতলারের গণেশ-বন্দনার মিল আছে। শ্রীরুঘ*- 
মঙ্গলের গণেশ-বন্দনাটি এইরূপ £ 


কুবর-হন্দার মুখ এ তিন লোচন । 
মদগল গণ্ডস্থল চলই লন ॥ 
হিমকর-কুচি এক দশন উজ্জল। 
স্কুল খর্কা দেহভার বিশাল উদর ॥ 
শ্রণমহা গণপতি গৌরীর নন্দন । 
পরম বৈষ্ণব দেব বিস্র-বিনাশন ॥ 
মৃখিক-বাহন রাক্ত-চীর-পরিধান। 
প্রসঙ্গবদন দেব করুণা-নিধান ॥ 
মোৌলি-মিলিত চারু নব দিনকর ॥ 
লব্বিত কুটিল জটা মুকুট উপর ॥ 
তপশ্বীর বেশেতে সম্বিত চারি ভুঙ্ছে। 
আশু আবাহন করি যারে শুভ কাজে ॥ 


ইহার সহিত আলোচা চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় গণেশ বন্দনা ( পৃঃ ২০). 
অনেকাংশে মেলে। কিন্ত এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবস্যাক যে, একই 
গীতে দুইবার গণেশ-বন্দনা করা সাধারণ রীতি নহে । তাহা ছাড়া, 
দ্বিতীয় গণেশ-বন্দনাটি সমস্ত পুথিতেই পাওয়া যায় না। তবে ‘ক’ ও 
ন্ন্ত কয়েকটি নির্ভরযোগ্য পুথিতে ইহা পাওয়া যাইতেছে! সেজন্ 
পদটি বদি প্রক্ষিপ্ত লাও হয়, তাহ! হইলেও একথা বলা চলে যে, 
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সংস্কতে রচিত একই গশেশ-বন্দনা এই কবিগণ আদশ রূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

গঙ্গামঙ্গল চশ্তীমঙ্গল-রচদ্মিতা মাধবানন্দের লেখা হইতে পারে না, 
তাহার কারণগুলি সংক্ষেপে সুত্রাকারে বলা হইল । (১) গঙ্গামঙ্গলের 
ভণিতায় কোথাও মাধঝানন্দ নাম লাই, সর্বত্রই হ্ছিগ্র মাধব । 
(২) গঞ্গামঙ্জলে বাগিলীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁলের9 উল্লেখ আছে, কিন্ত 
চণ্ডীমঙ্গলে তালের উল্লে লাই । (৩) গক্ষামঞ্জলের ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গী 
অধিক পরিষাশে সংস্কত-তেষা, এবং ছন্দ অনেক বেশী সংযত । 
দশমাত্রিক একাবলী ছন্দের সংখ্যা খুব বেশী, ও উহা চণ্তীমঙ্গলের 
স্কায় শিখিল-বন্ধ নহে । (৪) গজামক্গলের ভণিতায় চৈতস্যের উল্লেখ 
আছে, কিন্ত চণ্ডীমঙ্গলে বিফুপদ্গ ছাড়া অন্য কোথা ৭ চৈতস্কের উল্লেখ 
নাই । (২) গঞ্জামজলে ন্চষ্টিতন্ত বা অন্যান্য দেব-দেবীর বন্দন! নাই, 
গণেশ-বন্দনার পরেই কাহিনী আরম্ করা হইয়াছে । (৬) গঙ্গামঙ্গলে 
উপদেশ ও তত্বকথা প্রচার করার দিকে লেখকের দৃষ্টি বেশী, কিন্ত 
চণ্ডীমঙ্গলে কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই সকল যুক্তি 
সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে সন্দেহ থাকে না যে, এই দুইজন দ্িঞ্জ মাধবের 
কবি-মনে ও বচনা-ভঙ্গীতে পার্থক্য বর্তমান । 

চণ্ডীমগ্গলের স্যায় জীরুফ্সঙ্গলেও সুন্দর সুন্দর বৈফ্যব-পদাবলী স্থান 
লাভ করিয়াছে। কিন্ত ইহার হারা কিছু প্রমাণ হয় ন! । বিফ্ুুপদ 
অন্যান্য মঙ্গলগানেও পাওয়া যায়। শীকষ্ণমঙ্গল-সন্বন্ধে প্রধান অস্মবিধ! 
এই যে, ইহাতে নানা প্রকার প্রক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়! যতদিন 
না এই গ্রন্থের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ বাহির হইতেছে, ততঙ্গিন 
চ্ডীমঙ্গলের সহিত শ্রীরুষ্মঙ্গলের তুলনা করা বৃখা ৷ 





৪7০ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
(৪) পাঠ-প্রসঙ্গ 


পুথি ও লিপিকর-প্রমাদ 

একজন সাহিত্য-সমালোচক’ মুক্রামস্্ের প্রচলনকে সাহিত্য-জগতের 
একটি যুশান্্কারী ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিচাছেন। তিনি বলেন 
প্রাক-সুদ্রাধঙ্-সাহিত্যের রূপ ছিল প্রবহমাণ (floating literature), 
সেন্ন্য তাহার মধ্য দিয়া কবির বাক্তিত্ব ভালভাবে পরিশ্ফুট হইতে 
পারিত না। এই মন্দব্য প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য-সঙবদ্ধেও প্রযোজ্য। 
পাঠক এ পুণিলেখকগণের হাতে পড়িয়া কাহার লেখা কিরূপ আকার 
ধারণ করিবে, সেবিষয়ে তখন কোনও লেখকই নিশ্চিত হইতে পারিতেন 
না। লেখকযাতেই সাহিত্যিক অমরতা কামনা করেন। সেঞ্জন্ত সে-যুগে 
লেখকগণ ভশিতায় লিক্েদেপ্র নাম যুক্ত করিয়া স্বকীর রচনার উপর 
লিজ দাবা প্রতিষ্ঠিত বাবিবার চেষ্টা করিতেন । কিন্ত ভপিতায় নৃতন 
নাম সংযোক্ষন করা কিছুমাত্র কঠিন নহে; এমন কি নুতন অংশ 
সংযোজন করাএ মোটেই অসম্ভব নহে। সেকালে এইরূপ ব্যাপার 
অহরচঃ ঘটিত বলিয়া আমরা আজ রুত্তিবাস-সমস্ত! ও চণ্ডীদাস- 
সমহ্ার সন্মুখীন হইয়াছি। পরবর্তী কালে এই সকল মভাকবিদের 
রচনা শুধু যে অপরের নামে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহ! নহে, 
“অনেক সময়ে স্মশ্ম কবিগণ নিজেদের পঙ্গু রচনায় মহাকবিদের নাম 
যুক্ত করিয়া পরোক্ষ অমর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন | 

শুধু বাংলা-কাব্যের পুথি-লেখক সঙ্বন্ধেই এই অভিযোগ নহে। 
অন্যত্র ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন পর্ধাটক 
আলবেরুনীর” একটি মস্তবা উল্লেখ-যোগ। | ভারতে আসিয়া এখানকার 
শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে পুথি-গত জ্ঞান অৰ্জ্জন করিতে গিয়া তিনি 
যে অজ্তবিধা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়৷ তিনি 
লিখিয়াছিলেন হ ৫ 

“Add to this that the Indian scribes are careless 
and do not take pains to produce correct and well- 


21 R. G. Moolton, The Modern Study of Literature, pp. 18-20, 
21 Aiberuni's India.—Ed by E. Sechan, p. 19, 
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collated copies. In consequence the highest results of 
the author's mental development are lost by their 
negligence, and bis books become already in the first 
or second copy so full of faults, that the text appears as 
something entirely new.” 

বাংলাতেও একটা কথা আছে, ‘সাত নকলে আসল খ্ান্ভা।' লিপি- 
করদের ভ্রম-প্রমাদবশতঃ অনেক সময়ে ভুত অদ্ভূত পাঠ স্থষ্ট হয়। 
যেমন, ইহাদের হাতে পড়িয়া প্রস্থ হইয়াছিলেন “ভুসি সে কাৰল প্রভু 
ভুলি সে "কাবল।” অনেক সমছ্ছে লকলকারীদের “স্বলহস্তাবলেপে 
বিভ্রাট ঘটিতেও দেখ! যায় । যেমন একবার, মহাপ্রস্থ জাতিভেদ 
মানিতেন না, এই মতবাদ প্রচার করিবার সময়ে একটি প্রসিদ্ধ বৈধঃব- 
গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল, 

প্রস্থ কহে ভোমের অঙ্প হে-জন খায়। 

কিন্তু অনেকের মতে এ পংক্ির প্রকৃত পাঠ "প্রন কহে তোমার অন্ন 
ধে-জন খায় । 


পাঠ-নির্ববাঁচনে অবলম্থিত পদ্ধতি 


এই সকল কারণে প্রাচীন পুথি সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ 
সতর্কতা অবলব্বন করিতে হয়। পুথির পাঠ সন্ডোষজ্জলক কি-না এবং 
পুধিতে পরবর্তী কালে পরিবর্ভন, পরিবদ্ধন ৰ! পরিবর্জ্ছন হইয়াছে 
কি-না, এই দুইটি বিষয়ে সম্পাদককে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। 
লেখকের দেশ-, কাল- ও শিক্ষাদীক্ষা-সঙ্গন্ধে মোটামুটি ধারণা করিয়া 
লইয়া তবে পাঠ-বিচারে অগ্রসর হওয়া ব্মাবশ্তাক । তাহা ছাড়' একই 
গ্রন্থের অনেকগুলি পুথি ভাল করিয়া মিলাইয়া না দেখিলে পুথির 
কোনএ পাঠ- বা প্রসঙ্গ-সন্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। স্নেক সময়ে 
পুথি মিলাইয়া দেখিলেই চলে না, নিজের বিচার-বুদ্ধিও খাটাইতে 
হয়। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদনকালে আমাদিগকে এইরূপ অনেক 
সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । যেমন, মাহুকাগণের বেশ-ভুঘ! ও 
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ব্বযুধ-সন্বত্ধে (পুঃ ১৬) ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া 
গেল। সেক্ষেত্রে আমাদের ‘আদর্শ’ পুথিতে বা অন্তত্র যে পাঠই 
থাকুক ন! কেন, মৃষ্টি-নিশ্দাপ-শাস্তে মাতৃকাগণের যেক্কপ বর্ণনা পাওয়া 
যায় তদঙ্সারেই আমরা। পাঠ নিৰ্দাচন করিয়াছি। কলিঙ্রাজের 
দেবী-পুজ্গা-বর্ণনাকালে ( পুঃ ৩০ ) কবি বহু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। সেজন্য সমন্ত পুথিতেই এই অংশের যে-পাঠ পাওয়া গেল, 
তাহার কোনও পরিষ্কার অর্থ হয় না। তাত্বিক পুঞ্জ-বিধির সহিত 
মিলাইয়! ক্মামাদিগকে এই অংশের পাঠোস্ধার করিতে হইযাছে। 


বিভিন্ন পুথির বিবরণ 
পুথি-সম্পাদনকালে অনেকগুলি পুলি মিলাইয়া! পাঠ নির্ণয় করাই 
সর্বাপেক্ষ। অধিক প্রয়োজন সখের বিষয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন পুথি- 
শালার দি মাধবের চণ্তীমঙ্গলের অনেকপুলি পুথির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। নিয়ে তাহাদের তালিকা দেওচা হইল £ 
4 শো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুখিশালা 


ক্র; সাংখ্য পুখিসংখ্যা পত্রসংখয। তারিখ 
২৩১৮ ৪7১১৪, ৯০৫৯ জীহ 


১০৮১ 


/ থা ০ $ ৭৪৩৬৩ 
£ 
ভু 








ভুমিকা stds 


কঃ সংখ্য পুথিসংখ্যা পত্রসংখ্যা তারিখ 
১২ ১৭১ ee ১৮১৭ শী 
১৩ ৬১৭৬, ৯০৯৯৬ ১৮৪৭ খ্রীঃ 


সমস্ত পুথিই চাটগা, নোৱাখালী ও তৎলন্সিহিত অঞ্চল হইতে 
সংগৃহীত ॥ 


(আআ) সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালা 


১৪ ১৬৮৩ ১-৯*৪ ১৮২৩ খ্রীঃ 
৯৫> সম্পূর্ণ বি 
টি 

উঠ ২১৯১২ 


সবগুলিই ভাটগার পুথি । 
(ই) সাহিত্য পর্ধিষৎ গ্রন্থাগার 


১৮ ৮২৭৯ প্ীচজ্ুকান্ত চক্রবর্তী-ক্ভৃক প্রকাশিত “জাগরণ,” ২য় 
সংস্করণ (১৩১১) । 


(ঈ) অক্তাঙ্ পুথিশালা 

৯৯ ১*__দৌলতপুর কলেজ লাইব্রেরী । 

২ ঢাকা বিশ্ববিস্ঠালয় লাইব্রেরী । 

২১ ৪৯।৪-- রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালা । 

এই ২১ খানির মধ্যে ( ইহাদের মধ্যে একখানি ছাপা গ্রন্থ আছে ) 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথিটিই আমর! “আদর্শ' পুথি বা ক-পুথি হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছি। উপরের তালিকায় ইহার ক্রমিক লংখখ্যা ১; ১৭৫৯- 
খ্রীষ্টাব্দের লেখা অতি জীর্ণ তুলোট কাগজের পুথি । হন্তাক্ষর পুরাতন 
ও কদধ্য, কিন্ত পুথিটির পাঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিতুল বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইযাছে। 

এই পুথি ছাড়া পাঠ-নিৰ্ণয়ে অঙ্তান্ত যে-সকল পুখি প্রধান অবলা্বন- 
কূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ 2 
খ-পুথি, তালিকা-সংখ্যা *, তারিখ ১৭৭৭ শী 
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ক-পুথির প্রথম তিন পাতা এবং শেষের সামান্ত অংশ খণ্ডিত: বলিয়া 
এ দুই স্থলে খ-পুথিকেই আনৰ্শহপে গ্রহণ করা হইযরাছে। 

গ-পুথি, তালিকা-সংখ্যা ৮, তারিখ ১৭৮৮ শী 

ঘ-পুথি, তালিকা-সংখ্যা ৭, তারিখ ১৮৯৫ খ্রীঃ 

ইহা দুইখানি খণ্ডিত পুথি ; ১-১* এক পুৰি, ১১-১১৪ অন্ত পুথি 
মিলাইয়া বাধাই কর! ও আদীনেশচন্্র সেনের নামান্কিত। 

ড-পুথি, তালিকা-সংখ্য| ১৪, তারিখ ১৮২৩ খ্রীঃ 

চ-পুথি, তালিকা-সংখ্যা ১৫, তারিখ ১৮৬৩ খ্রীঃ . 

ছ-পুখি, তালিকা-সংখ্যা ১৮, তারিখ ১৩১১ বঙ্গাব্দ 


পুথির বানান-সংক্কীরে অবিলন্বিত নীতি 


প্রাচীন বাংলা পুথিতে একই শব্দের নানা প্রকার নূতন নুতন 
বানান দেখিতে পাওয়া বায়। যেমন ‘হৃদয়’ শব্দটি কেহ লিখিয়াছেন 
ত্রিদয়, আবার “হিপ বানান দেখিয়াছি মনে পড়ে । অনেক সময়ে 
একই পুছিতে একই শব্দের বিভিন্ন বানান পাওয়া যায়। প্রাচীন 
পুখির বানান-সম্বন্ধে দুই প্রকার মত প্রচলিত। কেহ উহাকে 
লিপিকরগণের ক্সসতর্কতার বা অজ্ঞতার ফল বলিয়া মনে করেন। 
"সাবার কেহ কেহ উহাতে সেই সময়ের ভাষাগত বা উচ্চারণ-গত 
বৈশিষ্টা লক্ষ্য করিয়া খাকেন। পুথি-মূত্রণের সময়ে একপ বানান আমূল 
সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত, ইহাই প্রথম পক্ষের মত। কিন্ত 
দ্বিতীয় পক্ষ সংশোধনের একান্ত বিরোধী ॥ এই উভয় মত পরীক্ষা 
করিয়া অমৃল্যচরণ বিদ্তাকুষণ মহাশয লিখিয়াছিলেন--“এই সকল কারণে 
সমস্ত পুথিৱই বানান আমূল সংশোধন করা যেমন কর্তবা নহে, তেমনি 
সুর্থ লিপিকরের লিখিত অর্ব্বাচীন বা প্রাচীন পুথির বানানও যথাযথ 
প্রকাশ করা সঙ্গত নহে ।"* 
a 1৯ 
31 বাঙ্গালা প্রাচীন বিবরণ, কর বণ, হয সংখ্যা, বঙ্গীয় [পারি 
5 2 ০১ 
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পূর্বে প্রাচীন বাংলাগ্রস্থের একমাত্র পরিবেষক ছিলেন বটতলার' 
শ্রকাশকগণ। তাহারা প্রাচীন কবিদের রচন! হখ-পাঠ্য করিবার জন্য 
শুধু বানান কেন, আখ্যান এবং ভাষাও যদ্ৃচ্ছ পরিবন্তিত কহিতেল। 
কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে ॥। প্রাচীন বাংলাকাব্যে আমর। সেকালের, 
বাংলাভাষা ও বাঙালীর 'আচার-ব্যবহার-সঙ্বন্ধে অনেক তথা পাইতে 
পারি। সম্পাদনকালে এই সকল এ্রতিহাসিক নিদর্শন যাহাতে বিলুপ্ত 
না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । খুব সম্ভব বটতলাব এই 
সংশোধনী-রীতির এ্রতিক্রিয়ান্বরূপ পরবর্তী কালে পশ্ডিতগণের 
মধ্যে পরিবপ্তন-বিরোধী মনোভাব গড়িয়া উঠে। এ পর্যন্ত প্রাচীন 
বাংলাকাৰ্যের যেসকল পপ্ডিতী-সংক্করণ মুক্রিত হইয়াছে তাহার সব- 
গুলিতেই প্রায় গ্রন্থের মূল অংশে আদর্শ-পুখির অবিকল নকল ছাপানে। 
হইয়াছে, এবং গ্রন্থের পাদ্টীকায় বিভিপ্ন পুথি হইতে পাঠভেদ দেওয়া. 
হইয়াছে। গ্রন্থের মূল অংশই সাধারণ পাঠক পড়িয়া থাকেন । এই 
অংশের প্রতি ছত্রে নান! প্রকার বিরুত বানান-যুক্ত শব্দ স্থান লাভ 
করায় এই সকল গ্রন্থের ভাষ। অত্যন্ত অপরিচিত ও দুরূহ বলিয়া 
সাধারণ পাঠকের নিকট প্রতীয়মান হয়! ফলে মুষ্টিমেয় ছাত্র ও. 
গবেষক-পত্ডিত ব্যতীত পরে এই সকল কাব্য স্পর্শ করেন লা। 
ইহাতে গ্রস্থমূত্রণের অপর একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। 

এই উভয় দিক্‌ বিবেচনা করিয়া! অমূলযচরণ বিষ্যাতৃষণ মহাশয়-কর্তৃক 
প্রস্তাবিত একটি মধ্য-পথ অবলম্বন কর! যায কি-না, এই গ্রন্থ-সম্পাঙ্গলের, 
ভার পাইয়া সেই কথাই চিন্তা কন্িতেছিলাম | এই বিষয়ে তগানীন্তন 
রামতঙ্গ লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর অীধুক্ত শকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের অকু্ স্মর্থন লাভ করিয়া বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হই । 
এখানে মনে রাখা দরকার যে সংস্কৃত পুখি সম্পাদন-কালে সম্পাদক 
পুখির বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়! দেন। 'আমরাও আলোচ্য গ্রন্থে মূল 
পুথির বানান কতকগুলি স্থলে পরিবত্তিত করিয়া লইয়াছি, এবং বানান- 
সব্দন্ধে একটি নিয়ম মানি! চলিবার চেষ্। করিঘাছি । ইহাতে বানান- 
সম্বন্ধে যে-পদ্ধতি অবলস্বিত হইয়াছে তাহার মুল স্থত্রটি হইল, সংস্কৃত 
শব্দের বানান শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং তদ্ভব শব্দের বানানে 
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হস্তক্ষেপ করা হয় নাই । অবশ্য কতকগুলি ক্ষেত্রে এই মূল নিয়মের 
বাতিক্ৰম করা হইয়াছে। 

সংস্কৃত শব্দগুলিকে মোটের উপর ছুই ভাগ করা চলে £ (১) দরসন, 
লিলাঙ্গর, শৃঙ্গন, খুদা, সত্তর, নারান্সনি, প্রিথিবি, অন্তধ্যান, সহাঅ, 
ইত্যাদি । এই সকল শব্দের বানান-বিরুতির মূলে কোনও মূল্যবান 
বৈজ্ঞানিক তত্ব বা কোনও শৃঙ্খলা নাই। এই সকল অশুদ্ধ বানান 
উপভাষাগত বৈশিষ্টা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। : এই সকল 
ক্ষেত্রে শব্দের বানান শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (২) কিন্ত 
কতকগুলি ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তন প্রণিধানযোগা বলিয়া 
বিবেচিত হওছায় সেগুলি মূলে অথবা পাধটীকায় যথাযথ মুত্রিত 
হইয়াছে । যেমন £ কক্কা>কৈক্মা ; স্থব্ণ>সোবর্ণ ; ক্ষণেক-সক্ষেণেক 5 
ক্ষমা-ক্ষেমা ; ত্রিবেণী>তিপিনী ; ইত্যাদি । অপিনিহিতির ফলে কন্যা! 
কৈন্যা' হইঘাছে। অন্তন্থ ব-য়ের গও-কার-প্রবণতার জন্য “সুবর্ণ: 
“সোবণ' হইয়াছে মনে হুয়। পূর্কাবঙ্গে অনেক শব্দে ক্ষ>ক্ষে হয়, 
ইহার কারণ আস্থসন্ধান করা আবস্যক। পৃথগৃডাবে উচ্চারণ করিলে 
পূর্ববঙ্গে ক্ষ-কে ‘ক্ষ’ বলিতে শুনিয়াছি। ‘ত্রিপিনী'তে ঘোষবৎ ধ্বনির 
ঘোষে রূপান্থরঞ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাংলা-উচ্চারণে এরূপ সচরাচর 
হয় না।” 

তদ্ভব শব্দের বানানে কোনও পরিবর্তন করা হইবে না, ইহাই 
সাধারণ লিহম। কিন্তু কয়েক স্থলে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম 
কর! হইযাছে। যেমন : 

(১৯) পাশাপাশি দুইটি ্বর-ধ্বনি যদি যুক্ত-ধ্বনি কূপে উচ্চারিত 
ন। হইয়া দুইটি পূখক্‌ অক্ষরে (511১1) উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে 
উহাদের মধ্যস্থলে *ঘ' অথবা অন্তস্থ-'বা-ঘ়ের আগম হইয়া থাকে। 
এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ঠ্য অপভ্রংশ যুগের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সুত্রে 
আমর! পাইয়াছি এবং বাংলা-লিপিতে এই উচ্চারশ-বৈশিষ্ট্য পুরাকাল 
হইতেই স্বীকুতিলাভ ক্রিয়া আসিয়াছে। এই বিষয়ে পুথিলেখকগণের 
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মধ্যে দুইটি রীতি দেখিতে পাওয়া হায়। কেহ কেহ “কয়েল প্রস্থোগ 
বেশী করেন ; এমন কি তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও লেখেন যঙ্গ (অঙ্গ), 
যনস্ত (অনন্ত) ।৷* আবার কেহ কেহ “য়” বাদ দিতে চান। ফলে 
তাহারা করি'আ, ইবসএ, পাআন, প্রভৃতি তো! লেখেনই, এমন কি 
শপ্রামাঠ ভিঅন্করী” লিখিতেও তাহাদের আপত্তি নাই। ইহা বিরুত 
লিপি-ভপ্গী ছাড়া আর কিছুই নহে । বাংলা উচ্চারণের কোনও 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত নহে। সাধারণতঃ পশ্চিম- 
বঙ্গের পুথিতে স্র-কারের বাহুল্য ও পূর্ববঙ্গের পুখিতে য-কারের অভাব 
দেখিতে প্চাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থের সমস্ত পুথিই পূর্ববঙ্গের । 
সেজন্য এগুলিতে য-কারের প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে । বাংলা বানানে 
য-শ্রুতির আগমকে চিন্কিত করাই নিয়ম । এইরূপ বানানই উচ্চারণ- 
"অঙ্তরূপ ও নিকূুল। এই লিপিকরণের সহিত সমতা! রক্ষা করিবার 
জন্যই আমর! য-শ্রুতির আগমকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি। এই জাতীয় 
শব্দগুলিকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা চলে । যেমন £ 

(ক) -ইয়া-প্রত্যাস্থ অসমাপিকা! ক্রিয়াপদ £ সমাপিআ, চলিআআ, 
পাঠাই, গি'সা, ইত্যাদি । 

(খ) প্রথম পুরুষ বন্তমান (3rd person presont tense ) 
ক্রিযাপদ £ করএ, বৈলএ, জালএ, চালাএ, যাএ, যোগাএ, ইত্যাদি । 
এগুলিকে আমর! যথাক্রমে করয়ে, বৈসয়ে, জালয়ে, চালায়ে, যোগায়ে 
ছাপাইয়াছি । 

গে) -এ-বিভক্তি-যুক্ত শব্দ । যেমনঃ তনএ, সদএ, মোহাশএ, 
সভাএ, বৃদ্ধিএ, মহামাএ, ইত্যাদি । ইহাদের স্থলে ব্মামরা লিখিয়াছি 
তনয়ে, সদ্যে, মহাশয়ে, সভায়ে, বুদ্ধিয়ে, মহামায়ে, ইত্যাদি। এই 
-এ বিভক্তি ঘিন মাধবের কাব্যে অধিকাংশ স্থলে কর্তৃকারকে (স্বাখে ) 
বা আঅধিকরণকারকে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে ইহ! কর্শ্মকারকেও 
ব্যবহৃত হইয়াছে । যেমন £ 

বন্দম দিনকর-নাখ কশ্যপ-তনর়ে । (পৃঃ ১) 
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স্ব-কারের লিপিকরপ-প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগা । 
অস্থভ্ঞা -হ’ ব। ভবিস্থাৎ অনুজ্ঞা -ইহ+-প্রতায়াস্ত পদ হইতে উৎপন্ন 
শব্দন্ডলিতেও পুখিতে সর্বত্র -অ বাবহার করা হষঈয়াছে। যেমন 5 
করহ১”কর ; করিহ>করিঅ ; যাহ>যাব্স; গাহ>গাব্ম; সেইরূপ 
খুচাইঅ, হইঅ, ইত্যাদি। দ্বিজ্জ মাধবের কাবো -হ, -অ, -ও, এই 
তিন প্রকার প্রত্যয়-যুক্ত 'ন্তজ্ঞা রূপই পাওয়া যায় । কোন কোন, 
স্থলে অন্থজ্ঞা-ন্থচক -অ পূর্ববর্তী বাঞ্ধনের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে । 
যেমন £ *নায়কেরে তার,’ ইত্যাদি । ইহাদের মধ্য মধ্যযুগ-স্বলভ -অ 
প্রতায়ান্ত ক্ূপটিই অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল শব্দ কোথাও 
কোথাও যায়’, গায'__এই'ভাবে মুদ্রিত হইয়। গিয়াছে। কিন্তু ইহা 
কোনও মতেই যুক্তি-যুক্ত নহে বলিয়া এই গ্রন্থের শেষ দিকে শব্দগুলিকে 
কর, যা, গা্__-এই ভাবেই ছাপানো হইয়াছে। 

(২) পুর্ধববঙ্গে ড়-য়ের র-উচ্চারণ সর্বজন বিদিত। এবং এ অঞ্চলের 
প্রাদেশিক উচ্চারণে 'আআহুনাসিক চক্রবিন্দু-ধ্বনির অভাবও অন্য কোনও 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সেজ্জন্ক পুথি অশ্ুযায়ী ভাডু স্থলে ভাডু, 
ঘোড়া স্থলে ঘোরা, এবং পাচ স্থলে পাচ, বা চাদের স্থলে চাদ ছাপাইলে 
কোন্‌ বৈজ্ঞানিক কৰ্তব্য সম্পাদিত হইবে তাহা আমর! বুঝি লা। 
দ্বিজ মাধব পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন একথাও প্রমাণিত হয় লাই? 
এই সকল কারণে প্রাদেশিক লিপিকরণ-রীতি বর্জ্ধন করিয়া এই সকল 
স্থলে বাংলার চলিত লিপিকরপ-রীতি 'গুস্থত হইয়াছে ॥ 

(৩) জে, জাহার প্রকৃতির ক্ষেত্রেও চলিত রীতি অঙ্যায়ী যে, 
যাহার মুদ্রিত হইয়াছে । কারণ সংস্কত ‘জ’ ও “ঘ' এই দুইটি ধ্বলিই 
মাগনী প্রারুতের মধ্য দিয়া বাংলায় ‘জ’ হইয়াছে। সেক্ষেত্রে সংস্কৃত 
“জ’ হইতে উৎপন্ন ‘জ' ধ্বনির জন্য ‘জ’ এবং সংস্কৃত ‘য' হইতে 
উৎপন্ন ‘জব’ ধ্বনির জন্য ‘য’ চিহ্ন ব্যবহার করাই অধিক যুক্তি-যুক্ত । 
অথচ ইহাকে উচ্চারণ-বিরোধী বানান বলা চলে না, কারণ বাংলায় “ক” 
ও ‘য’'-এর একই উচ্চারণ । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দান্ত -এ ছন্দের প্রয্মোজলে পৃথক্‌ এক মাত্রায় 
উচ্চার্যয ; যেমন £ ‘দোলায়ে চড়ি্বা বীর করিল গমন,’ ‘ফুলরায়ে বোলে 
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প্র যাহ কথাকারে,’ ইন্তাদি। এই সকল স্থলে উচ্চারণে এবং 
লিপিকরণে য-কারের আগম যুক্তিযুক্ত । অবশ্য কোনও কোনও স্থলে 
শব্দান্ত -এ ছন্দের প্রয়োজনে পূর্ববর্তী স্থরধনির সহিত এক মাত্রায় 
উচ্চারিত হইবে। সেখানে লিপিকরণে ঘ-কার না দিলেও চলিত । 


(৫) ভাষা-প্রসঙ্গ 
+ কাব্যের ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের বৈশিষ্ট 


“খন আলোচ্য-গ্রন্থের ভাষা-সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বল! আবশ্যক । 
অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে (১৭৫৯ খ্রীঃ) লিপিবন্ধ একখানি পুথি 
প্রধান অবলঙ্গন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। 
৯৮শ শতাব্দ।র মধ্যভাগ ভারতচক্র-রামপ্রসাদের যুগ। তখন বাংলা 
ভাষা| আধুনিক যুগে পদার্পণের উদ্যোগ করিতেছে । সেই সময়কার 
পুণিতে প্রাচীন ভাষার লক্ষণ কতদূর পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে 
আমাদের সন্দেহ ছিল । কিন্ক পুথিটি পাঠ করিয়া! ইহার প্রাচীনগন্ধি 
ভাষায় আমর! বিস্মিত হই। 

দ্বিঞ্গ মাধবের শীতের সমপ্ত পুথিই পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত । 
সেজ্জন্য ইহার ভাবায় কোনও কোনও স্থলে পূর্ববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া 
যাঘ়। কিন্ত কতকগুলি ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের রীতি ইহাকে প্রভাবিত 
করিতে পারে নাই। যেমন 2 মহাপ্রাণ ধ্বনির লোপ পূর্ববঙ্গের উচ্চারণের 
একটি বৈশিষ্টা, কিন্ত আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় অধিকাংশ স্থলে মহাপ্রাণ- 
ধ্বনির লোপ হয় নাই । ইহাতে আদি-বাংলার সর্বনাম 'আছ্ি,' 
“তুন্ধি” পরবর্তী মহাপ্রাপ-বজ্জিত “আমি, ‘মুই’ প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক 
না হইলেও, প্রচুর সংখ্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং যথেক, এখ, 
ততো, সভে (সবে), ৈখে-সহিতে, প্রভৃতি শব্দে নূতন করিয়। 
মহাপ্ৰাণ যুক্ত হইতে দেখা যায় । তাহ! ছাড়া, পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ 
অন্থযায়ী চন্দ্রবিন্দুর লোপ-প্রবণতা সত্বেও (বাশ, পাচ ) বন্দে, 
মাগো, প্রভৃতি শব্দে চন্দ্রবিন্দু লুগ্ত হয় নাই । এমন কি, খঞিয়া, 
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গোসাঞি, নাঞি, প্রভৃতি শব্দে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ-স্থলভ নাসিক্য- 
শ্রীতিও পাওয়া যাইতেছে । 


আদি-মধ্যযুগের ভাষা 


এই গ্রস্থের ব্যাকরণ আলোচন! করিলে ইহাতে আদি-মধাযুগের 
বাংলা ভাষার অনেকগুলি বৈশিষ্। পাওয়া যাইবে । অররুষ্চকীর্্তন 
আঙি-মধ্যযুগের পশ্চিমবঙ্গের ভাষা& এভিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থের 
ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা প্রাপ্ত হইলেও, অনেক স্থলে ইহার সহিত 
ভ্রীকুফ্ণকীর্লের ভাষার গাঠনিক সাদৃশ্য বর্ধমান । এই “গ্রন্থের ভাষার 
রূপ-গত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলেই তাহ। বুঝ! যাইবে । 


সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ 
(৯১ ন্িস্পজ্যয 
বচন-_ইহাতে সীরুফ্ণকীর্্ণন অপেক্ষ। -র! প্রতায়ান্ত বছবচন পদের 
সংখ্যা অধিক | কিন্ধ এরকুষণকীগ্জনের ম্থান্থ ‘গণ,' ‘সব’ প্রভৃতি বছ- 
বচন-বাচক শব্দের প্রয়োগ-বাহলযও এই গ্রন্থের ভাষাগত পাওয়া যায়। 
ইহাতে একটি নূতন সমষটি-বাচক শব্দের প্রয়োগ হুইয়াছে, তাহ! ‘ভাগে’ । 
যথা হ 
(১) রাজার প্রকৃতি দেখি বাণী ভাগে কান্দে 
(২) রাহত ভাগে নৌযাছে মাথা 
কারক--আলোচ্য গ্রন্থের ভাষার বিভক্তি-হীন কর্তৃপদ স্থলভ । 
যেমন, ধনপতি বোলে, মহাবীর মিলিল সভাতে, ইত্যাদি । কর্তৃকারকে 
শৰ্দাস্ত ব্যঞ্রনধ্বলির পরে ‘-এ' এবং স্বরধ্বনির পরে '-য়ে' বিভক্তিও 
বহুন্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা ঘায়। যেমন হ শিৰে কহে, ধাতায়ে 
কহিলা, অপ্দরাে নৃত্য করে, ইত্যাদি । 


রঃ লি Rie 
_বিভত্ধি-হীন ৰশ্মপদ £ শান ১০:০১ মহাবীর তুলি লও, 
 ইত্যাগি। ন « + 


A 
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-এরে, -রে বিভক্তি £ নাযকেরে তার, নন্দীরে স্তবন, দুহারে জন্মাইয়া, 
ইত্যাদি । 

-একে, -কে বিভক্তি £ অন্থরেকে দিলা বর, খুলনাকে সমপিল 
লহনার তরে, দুবলাকে ডাকি কহে, ইত্যাদি। 

এ, -যে বিভক্তি £ শীয়মস্কে ধরি তোলে, ভাবিয়। লারদ। মাছে, তে 
কারণে পাঠাই তোমায়ে, ইত্যাদি । 

ভরীকফ্ণকীর্্তনেও কশ্মকারকে -কে, তে এবং -এ, “কে বিভক্তি ব্যবহৃত 
হইয়াছে । 


ব্যালন 
-য়ে বিভক্তি 2 ধ্যানে ন! পাইল, স্মরণে মাত্র, ঘেন মতে 
হইল, আসে হইল মন্থত্থা শরীর, ক্ষুধায়ে আকুল, ইত্যাদি । এই এন" 
হইতে উৎপঞ্জ -এ এবং -এ বিভক্তি জীক্ুফগীভ নে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তবে এ গ্রন্থে -এ' বিভক্তিই অধিক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে । আলোচা 
শরস্থের পুথি পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গেলে, তাহাতেও এঁ বিচক্তি-যুক্ত করণ- 
পদ পাও! যাইবে, সন্দেহ নাই । 

“সমে'--এই অন্থসর্গ-0১০৪-0০5161০0) যোগেও করণ-কারক গঠিত 
হইতে দেখা যায় £ শচী সমে গেলা পুরন্দর । 





সস্প্রদান-ক্চান্রল্ 

-এরে, -রে বিভক্তি £ পুস্পেরে, কিসেরে, লেনে পোড়ে গা, মৃগেরে 
যাইতে বনে, ইত্যাদি। ‘সঅস্থবে’ ও “তরে’--এই দুইটি অস্ু সর্গওড এই 
কারকে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা £ কিসের অস্ত্রে, কালকেতুর 
তরে, ইত্যাদি । কবিবারে,। (দখিবাকে প্রস্ততি dative infinitive 
ক্রিয়াপদেও -এরে, রে-র প্রয়োগ দেখ! যায় । কর্স্বকারকের পদ গঠনের 
আন্ভও ইহ! ব্যবহৃত হইয়। থাকে, তাহা কন্দ-কারকের আলোচনাকালে 
দেখানে! হুইয়াছে। সমপ্রদান-কারক ৰুঝাইবার জন্য অন্কান্ত অঙ্গসর্গও 
ব্যবহৃত হইয়াছে | যখা : ১ করের লাগি, ইত্যাদি । 








ale মঙ্গলচণ্তীর গীত 
অপাল্ান-ক্ষা্ন্ক 
হোস্তে, হোতে : তথা হোস্তে, এই দেশ হোস্ডে, মন্দির হোতে, 
কচ্ছ হোতে, ইত্যাদি । শীরুফকীর্্নেও হতে, হৈতে, হুয়িতে ব্যবহৃত 


হইয়াছে। 
খুন বিভক্তি £ আমাখুন অধিক কিবা ঈশ্বরের ঝি। 
থাকিয়া £ কৈলাস থাকিয়া তাহা জানিলা পার্বতী । 


নম 


-এর, -র £ দানের সচ্দা, পুত্রের বার্তা, সম্প্রদানের মগ, নৌকার, 


ইত্যাদি। 
ভ্ররুষণকীর্তনে আরও অনেকগুলি ৬ষ্ঠী বিভক্তি ব্যবন্ধত হইয়াছে। 


অপি -ক্া কচ 

এ, -য়ে বিভক্তি ২ দেহে লু করি, আমার আসরে, হৃদয়ে সতত, 
ডিগায়ে, ইত্যাদি । 

-এত বিভক্তি £ বৃষেত চড়িয়া, মনেত আকুল, জলেত উলিয়। 
মঞনেত কালকুট, দম্পতি গৃহেত গেল, ইত্যাদি । 

-এতে, -তে বিভক্তি £ নিকটেতে না আইসে অন্তক, প্রলয় কালেতে, 
এখাতে, ইত্যাদি । 

-কে বিভক্তি : ডাইন পানিকে কর ভর। 


সন্ম্বো্খন্ন 
-গে। বিভক্তি £ দেবি গে! বসিয়া শিয়রে, দেবি জননি গো, ইত্যাদি । 
-রে বিভক্তি £ জগত জননী মা রে, ইত্যাদি । 
তিশ্যক্ক-আৰ্ধান্র (oblique base) 


অধিকাংশ স্থলে ৬ঠী বিভক্তি-যুক্ত পদের পশ্চাতে অঙ্থসর্গ যুক্ত হয়। 
বেমন ই ফুলরার বিদ্যামানে, দেবীর ভিতে, কিসের কারণে, করের 
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লাগি, ইত্যাদি । কোনঞ কোনও স্থলে, সম্ভবতঃ ছন্দের প্রয়োজনে, 
'্সহুসর্গটিকে সরাসরি শব্দের সহিত যুক্ত করিতে দেখা বায় । যেমন, 
দেবাই বিদ্বামানে, বীর স্থানে, ইত্যাদি। 


(২) স্নন্কর্ঘ্লীজ্ন 

উত্তম পুরুষ-_আদ্দি॥ তি্যক্-আধার £ "সন্ধা, মো-, বমা-, আম-) 

কর্তৃকারক : আন্দি, মুঞি, মুই, আমি ; বহুবচন-_আন্ধারা, ইত্যাদি । 

কৰ্শ্মকারক £ আক্ষা (ন্সাক্ষা যদি মিত্রভাবে ভাব), 'আক্ষায়ে, আমারে। 

সন্বন্ধ £ 'আাক্ষা (আক্ষা স্থানে ), সআাহ্মার, আমার | 

মধ্যম পুরুষ--তুক্ধি; তি্য্যক-আধার : তোপ্ষা-, তোমা-, তো-। 

কর্তৃকারক : তুক্ষি, তুমি, তুঞি ( তুচ্ছার্থে; তুলনীয় £ বুঝিলু' বুঝিলু* 
বেটী তুঞি দুষ্ট মতি ) ৷ 

কণ্মকারক £ তোক্ষা, তোমারে, তোরে । 

সন্বন্ধ : তোহ্মা, তোমার, তোর, তুয়া । 

প্রথম পুরুষ_-সে; তি্যক্-আধখার 2 তা-। 

কর্তৃকারক £ তা, সে; বহুবচন, তারা । 

কর্স্সকারক £ তানে, তারে । 

সম্বন্ধ : তাহান, তান, তার। 

দ্বিজ মাধব “আপন, এই আত্মবাচক সর্কনামটি (refeসivত 
Pronoun ) বহু স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন । যেমন: সেবক পাঠাইয়া 
পুষ্প আনিল আপনে, আপন! জানিয়া, আপনি স্থজিল দৈত্য, আপনার 
পুরে, তোর ভাগ্যে সেই স্থানে আছিলাম আপনি, ইত্যাদি । 


(৩) জ্তিন্লাপদ 
বর্তমান কাল 
উত্তম পুরুষ £ 
এম, ইত্যাদি হ বন্দম দিনকর-নাথ, মাগম, পাম চিরকাল, বন্দো, 
মাগে৷, বোল, বন্দো, কামরাঙ্গা খাউ, ইত্যাদি । 
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না ২ নিবেদহ্‌ , চরণে ধরহ্‌ , ভাবছ তোদ্ধারে, ইত্যাদি । 

"ই ই শুন কহি, তোমার চরণ সেবি, যাই, ইত্যাদি । 

লক্ষ্য করিলে -দেখা যাইবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুঞি, সুই অথবা অন্য 
কোনও একবচন কর্তৃপদের সহিত মাগম, মাগো, মাগো, মাগ__এই 
জ্গাতীন্ক -ম, ইত্যাদি প্রতাযহ্বান্ত ক্রিয়াপদ ব্াবন্ৃত হইয়াছে এবং আদি, 
আমি অথবা অন্য কোনও বহুবচন কর্তৃপদ্ের সহিত -ই-প্রত্যয়াস্ত ক্রিয়াপদ 


ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা £ 


একবচন হ 
এ বোল শুনিয়া সই ‘কহম’ তোমারে; নিত্য নিত্য “রাখো” ছেলি 
এই ত কাননে; মুঞি তোরে নিষেধ “করে? জ্যেষ্ঠ ভগিনী ; তে কারণে 
পুয়া দিয়! “মাগৌ+ পরিহার; যি দোষী ‘হম’ মুঞি সংহারিবা মোরে; 
ইত্যাদি । পুরাঘটিত বর্তমান কালে এইরূপ £ দেখ মুঞি ‘করিয়াছে। 
সাত সভার ঘর; কাহার রমনী মুঞি 'আনিয়াছম" ঘরে; ইত্যাদি। 


বহুবচন £ 

আদি স্বপ্ন ‘কহি’ তোরে £ আপন্ধি কহিআন্ধি কহিএ<অস্মাভিঃ 
কথাতে ; পালা করি ‘রাখি’ ছেলি দুইত সতিনী ; ধর্শ্কেতু বোলে 
ভাল ‘আছি’ সর্ব জন। 'আক্ষি তোমার স্থানে এক “কৰি? নিবেদন ৷; 
ভ্রগ্ধা বলে দেবগণ না কর ক্রন্দদ। চল বাটে ‘যাই’ যথা আছে 
ত্ৰিলোচন ॥ ; সবে মনে ‘পাই’ পরিতোষ $ ক্ষ্ধায়ে আকুল হই 'লোটাই” 
আদ্ি ক্ষিতি ; ক্ষণে ক্ষণে উঠি আক্ষি চারিদিকে ‘চাহি*। হেন সাধ 
“যাই? ॥ 5 মানের পাত মুণ্ডে দিয়া “বঞচি” ছুই 
জনে ; হেনকালে “চলি' আমি মাখাতে পসার ; ইত্যাদি। আধুনিক 
বাংলায় একবচন ও বহুবচন ক্িহাপদে কোনরূপ ভেদ নাই। কিন্ত 
পুরাতন বাংলায় এই ভেদ বর্তমান ছিল, এই অন্যান বিল মাধবের 
কাব্যের ভাষ! হইতেও সমছিত হইতেছে। 


মধ্যম পুরুষ 2 ? b 
“সি হ কহসি আমারে । 
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প্রথম পুরুষ £ 
"এ, -য়ে £ চালায়ে, যায়ে, শোভে, করে, করয়ে, দহয়ে, সাজর়ে, সাজে, 
যেব! জানে, ইত্যাদি । 
-অস্তি £ শারি-শুকে পরিচয় দেয়ন্ডি সভাতে । 


অতীত কাল 





উত্তম পুরুষ $ 

“ইলু, লু £ জাহ্নবী বন্দিলু, না পাইলু, প্ৰৰিশিলু; লাঘব হুইল 
নিবেদলু , ইত্যাদি । -ইলু, -লু প্রত পাওয়া যায়। 

“ইলাম £ পরিহাস কৈলাম। 
মধাম পুরুষ $ 

-ইলা £ ঘাতিলা, স্থাপিলা, কৈলা, দস্টে উদ্ধাবিলা, পাতালে ছলিলা, 
ইত্যাদি । প্ররষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত -ইলি, -ইলে এই গ্রন্থে পাওয়। 
যায় লা। 
প্রথম পুরুষ হ 

-ইল হ না আছিল, পাইল, সাজিল ভবানী ৰৌ, হইল, ইত্যাদি। 

-ইল! 2 তুবিলা দ্বেবী, রাজা করিলা গমন, ইত্যাদি । 

-ইলেক £ এক রামা বসিলেক, হেন কালে দেখিলেক দেব পশুপতি, 
কিনিলেক, ইত্যাদি । EE 

-হলেন্ধ £ বসিলেন্ত সদাগর। 

-ইলেন হ দিলেন দেখ । সম্রমন্দচক ক কি সংখ্যা অল্প 

-অল = বেড়ল বাছসগণ। ব্লজব [J 


৯ 
ভবিস্য কাল ৫ 
উত্তম পুরুষ £ 
-ইমু , -মুঃ কতদিন অভ্যন্তরে আসিমু, নিত্য বৰিনু পশুগণ, করম 
নিবেদন, মরিয়া যামু । 


ane মঙ্গলচণ্তীর গীত 


-ইৰ : কেমতে পুষিব, কি করিব, কোথা যাইব, বলি দিব, ইত্যাদি । 

-ইবাম £ মাংসের পসার তুলি দিবা মাথায়ে । 
মধ্যম পুরুষ ১ 

“ইবা হ দেবী সমপিব। কার স্থানে, তিন জন্ম অভ্যন্তরে আসিবা, 
দুইখানি থঞিয়া দিবা, ইত্যাদি । 

ীরুফকীর্তানে মধ্যম পুরুষে-ইবেহে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
প্রথম পুক্রষ ৪ 

ইব £ নিদয়। হইব তোর মাতা, যাইব তোক্ষা! এড়িয়া, মহিমা জানিব 
কে? সেকি রহিব ঘরে, ইত্যাদি । 

-ইবেক $ দিবেক তোমারে, রাখিবেক কে, ধরিবেক জোয়াতি হয়ে 
যে, ইত্যাদি । 

শরীক্বফণকীর্্নে প্রথম পুরুষে -ইবে ও -ইবেক এবং শুধু উত্তম পুরুষে 
-ইব, ইবে। ব্যবহৃত হুইয়াছে। কিন্ত দ্বিজ মাধবের কাব্যে ভবিস্যাৎ 
“ইব প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ, উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহা 
সপ্তবতঃ অস্ত-মধ্যযুগের ভাষার বৈশিষ্ট/ । তুলনীং £ 


সপ্ত সিন্ধু সান করি যে ‘আসিব’ ত্বর1 করি 
তারে মান্য ‘দিব’ ত নিশ্চয় ॥ 
কূপরামের ধর্শ্মমঙ্গল, পৃঃ (৯) 


মধ্যম পুক্তষ অহুজ্ঞা ক্রিয়াপদ-সদধ পূর্বেই আলোচন! করা হইয়াছে 
(পৃঃ ২৯ জষ্টবা )। প্ৰথম পুরুষ অনুজ্ঞা! ক্রিয়াপদ £ খণ্ডউক সকল 
দুঃখ, হুচাক্ হউক মোর গান, দেউক পুপ্প-মালা, জুড়াক শ্রবণ, আইসক 
* লিঙ্গ পতি, ইত্যাদি। উত্তম পুরুষ অন্জ্ঞার জন্য কোনও পৃথক্‌ 
ক্রিয়াপদ নাই। এক স্থলে পাঠ আছে 'প্রণমোহ”। “প্রণমহা” স্থলে 
'প্রণমোহ" হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ‘নিবেদন করি” অর্থে ‘নিবেদেহি,' 
এবং ‘দান করি” অর্থে ‘দেহি’ পাওয়া গিস্বাছে। সম্ভবতঃ এখানে -হ-এর 
আগম হইয়াছে ; নিবেদেইনিবেগেহি । -ইহ, -ইয় যোগে ভবিষ্যৎ 
আস্থা ক্রিয়া-পদ গঠিত হইতে দেখা যায়। যখাহ রোষ না করিহ, 
অবধান হইয়, করিয় স্বরণ, না ভাবিয়, ইত্যাদি । এই গ্রন্থে কয়েকটি 





ভুমিকা 1/০ 
ম-ধাতু পাওয়া যাইতেছে যেমন £ অবতার আসরে, রোষে দৈত্য- 
পতি, তিনবার লাফে বিরোধিতে, ক্রোধ সন্ধরণে, বাহিরায়ে, তোমারে 
গোচরি, হতাশনে হোমে, ইত্যাদি । চোখাইস্সা বাম পায়ে_এখানে 
“চোখাইয়া' বিশেষণ হইতে ক্রিয়াপদ । একটি মাত্র ক্রিয়া-হইতে-গঠিত 
বিশেষণ পদ পায়! যায় : পিন্ধন্ত বাস । ছুই-এক স্থলে ক্রিয়া হইতে 
গঠিত বিশেষ্য পদও ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা 2 উড়া দিল, কালি যাইব 
কাট, চাহন্তি বিশাল, ইত্যাদি । অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত অল্প : খাইট, 
কিন্যা, আউগ, কাইল, সাউধ, ইত্যাদি । 


ভাষায় প্রাচীনস্বের নিদর্শন 


ছ্বি্জ মাধবের কাব্যের ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ দেওয়া 
হইল । লীকষ্চকীৰ্নের ভাষায় বিভক্তি-প্রতায়ের বৈচিত্র্য পাওয়! যায়, 
কিন্তু ইহাতে বৈচিত্র্য কমিয়াছে। কারণ গ্রীর্নফ্ণকীর্্নের যুগে ভাষার 
কোনও আদর্শ রূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই । কিন্ত দ্বিজ মাধবের 
যুগে কতকগুলি বিভক্তি ও প্রত্যয় প্রাধান্য লাভ করে, ফলে 'ন্যান্য 
বিভক্তি ও প্রত্যন্থ বজিত হয ও ভাষার কূপ কতকটা নিদ্দিষ্ট হইয়া 
পড়ে। তাহা সত্বেও ইহাতে শব্দ-রূপ ও ধাতু-রূপে একাধিক বিভক্তি- 
প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীকফ্কীর্নে ব্যবহৃত 
বভক্কি-প্রতায়গুলির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে । ইহ! ছারা দিজ্ছ 
মাধবের ভাষার প্রাচীনত্ব স্থচিত হইতেছে । 

এই গ্রন্থের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া ইহার কতকগুলি প্রাচীন লক্ষণ 
দেখান হুইল । ইহাদের মধ্যে একবচন ও বহুবচনে উত্তম পুক্রষ বর্তমান 
ক্রিছাপদের ভেদ-__-এই লক্ষণটি বিশেষ প্রণিধানযোগ/ | “আদ্ষি কহি'-র 
পূর্ববর্তী জপ “মবাক্ষি কহিএ/। এই ব্বপটিও দ্বিজ্জ মাধবের কাব্যে 
পাওয়া খায়। যেমন : তোক্ষারে “কহিযে' আক্ষি (পৃঃ ২৬৭ ), খুলনায়ে 
বোলে ছিরা “কহিয়ে তোমারে $ কেহো কেহে! বোলে আন্ছি “পাইয়ে? 
এমন স্বামী (পৃঃ ২৬৯), ইত্যাদি ।> 


21 8B. K. Cbatterji, ibid, pp. 919-16. 





aude মঙ্দলচণ্ডীর গীত 


এই গ্রন্থের ভাষার প্রাচীনস্ব-সন্বন্ধে আরও ছুইটি সুল্যবান্‌ নিদর্শনের 
কথা বলিয়। এই ভূমিকার উপসংহার করিব । বাংলা অতীত-জ্ঞাপক 
-ইল সংস্কৃত ক্ৰ+ল হইতে উৎপক্জ। যেমন, স্বত4-ল, ইল্প*মব্দঅ+ 
ইল্মৈল, মরিল। আছি যুগে এই -ইল প্রতাযয়ান্ত অতীত ক্রিয়াপদ- 
গুলি কতকট! বিশেষণের মতই ৰাবহৃত হইত, অৰ্থাৎ ইহাদের সহিত 
পুরুষ-বাচক চিহ্ন যু না হইয়া লিঙ্গ-বাচক চিহ্ন যুক্ত হইত | যেমন £ 
চর্য্যাপদে-_মৈ বুঝিল; কিন্ধ_লাগেলী বাগি | শক্ব্চকীৰ্্নেও এইরূপ 
প্রয়োগ পাওয়া যায় । যেমন £ চলিলী রাহী । আলোচা গ্রন্থের ভাষায় 
এইকূপ লিঙ্গ অহুযায়ী -ইল প্রতায়ান্ত অতীত ক্রিয়ার পরিবর্তন পা ওয়! 
না গেলেও ইহাতে অনেক স্থলে বচন বা পুর -ইল-প্রত্যয়াস্থ অতীত 
ক্রিয়াপদকে প্রভাবিত করে নাই, উত্তম পুরুষে -ইল-প্রতায়াস্থ ক্রিয়া- 
পদের বহুল প্রচলন হইতে তাহা বুঝা যায়। যেমন £ বধিতে চলিল 
সান্ধি, প্রন্গা আনিবারে আস্ষি করিল গমন, পরিছাস্তয কৈল বাপু 
উক্ষল দরাদরি, ন্দান্ধি পুইল ছুল, বুঝিতে নারিল আত্ধি, লাঘব হইল মুঞি, 
ইত্যাদি ॥ 

আদি- ও মধা-যুগে অনেক ক্ষেত্রে -ইল প্রতায়ের পরিবর্তে -ইত, 
-ই প্রতায় দিয়াও 'অতীত কাল বুঝান হইত।* আলোচা গ্রন্থের 
ভাষাতে এইকপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন £ আমার শকতি প্রজা 
আনিবারে ‘নারি’ (পৃঃ ৬৯); ভোঙ্গন কবিতে বশিক্‌ সারি দিয়া 
বসি’ (পৃঃ ২১০)১ পদ্মা আদি পঞ্চকন্যা ডাক দিয়া ‘আনি’ (পৃঃ ২৯৭ )$ 
ইত্যাদ্ধি। ইহাও এই গ্রন্থের ভাষাত প্রাচীনত্বের একটি মূলাবান্‌ 
নিদর্শন । 


ক্কুতজততা-ডত্তাপন্ন 
১০৫৭ বঙ্গান্ছে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বাহির হয়। উহ! ফুরাইয়া 
যাওয়ায় ইহার ব্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে উদ্ভোগী হইয়া কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় বিস্মোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ বাহির 
হইলে গ্রন্থের ভুমিকায় আলোচিত বিভিন্ন বিবয় ও ইহাতে অবলস্বিত 
21 E Chatterii, bid., p. 947, 











ভূমিকা ৫৪০/০ 
পুথি-সম্পাদন পদ্ধতি লইনা বিদ্বৎসমাজ যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা 
করেন তাহাতে, এবং ভুমিকায় আলোচিত বহু “উল্লেখযোগ্য” প্রসঙ্গ 
অস্থর্র্থীকালে প্রকাশিত নানা গবেষণাগ্রস্থে স্থানলান করায় 
আমি বিশেষ উৎসাহ বোধ করি। বিবিধ পত্র-পত্তিকান্স 
এই গ্রন্থের রিভিউ বাহির হয় এবং ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা 
ক্রিয়াও অনেকে ভাহাদের মতামত জানান। এই সকল 
আলোচনায় নূতন নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া বায় । এই সকল 
পধ্যালোচলার প্রভাব বর্তমান সংস্করণে পরিলক্ষিত হইবে । খাহার! 
নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়া আমাকে গ্রণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে স্বগাঁয় যোগেশচন্দ্র রায় বিস্যানিধি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
হরেরুষ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব,। অধ্যাপক প্রযুক্ত সনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক যুক্ত ভীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক উবুক্ত 
স্থশীল কুমার দে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রিয়তগ্রন সেন, স্বর্গীয় অধ্যাপক 
শশিুষপ দাশগুপ্র, অধ্যাপক জীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক 
শ্রযুক্ত চিন্তাহৱণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক জীযুক্ত সুকুমার সেন ও অধ্যাপক, 
জীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্জের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 

কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয়ের মুত্রণালয়ের স্থযোগ্য ক্ুপারিপ্টেন্তেপ্ট 
জযুক্ৰ শিবেন্্রনাথ কাঞ্জিলাল ও তাহার সহকম্মিবন্দ যেক্কপ তৎপরতার 
সহিত ও স্বষুভাৰে এই গ্রন্থের মুত্রণকাধা সম্পাদন করিয়াছেন তাহাতে 
তাহাদের সকলের নিকটেই আমি কৃতজ্ঞ । 

প্রথম সংস্করণে যে-সকল বিষয় অস্পষ্ট ছিল, তাহা এখানে আরও 
বিশদতাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিছু নৃতন তখাও এই 
সংস্করণে সপ্সিবেশিত হইল । কিন্ত সর্বমভাবে নির্দোষ গ্রন্থ কেহ লিখিতে 
পারেন না। সুতরাং ‘কেবলমাত্র আমার গ্রন্থ পড়িলেই খাটি খাটি কথা 
জান! যাইবে_-এই জাতীয় বণিক্‌-সূলভ উক্তি নিন্দনীয় বলিয়া মনে 
করি। 

১লা বৈশাখ, 


ইতি_ 
S35: ভরীদীভূষণ ভট্টাচাৰ্য্য 





স্নত্ষতুলচল্কুজীল্ল শীত 
প্রথম পালা 


ন্দনা 
রাগ ধানশী* 


সূৰ্য্য-বন্দনা 

বন্দম দিনকর-নাণ কশ্যাপ-তনক্ষে ॥ 
যাহার স্বরণে মাত্র বি বিনাশয়ে ॥ 
উদয়-অচলে’ প্রন্থ প্রথমে প্রকাশ । 
ভ্ৰমিয়া অখিলের ছঃখ করহৃবিনাশ* ॥ 
বিনতা-নন্দন প্রভুর রথের সারি ॥ 
ত্বরিতে চালায়ে* রথ পবনের গতি ॥ 
অরুণ সারথি রখ সপ্ত 'অঙ্ে বহে। 
দিনক্কত পাপ-তাপ দরশনে যায়ে ॥ 
দ্বিজ্গ মাধবে গায়ে মনে ভাবি দেবী । 
নায়কেরে তার* ছর্গা কর চিরজীবী ॥ 


* এই গ্রন্থে প্রধানত: ‘ক’ পুশিকে আদৰশকপে গ্রহণ কর! হংয়াছে। কিন “ক” 
“ পুৰির প্রথম ভই পাতা ও শেষ পাতাটি নাই । সেজন্য এই ছুই স্থলে “খ” পুথিকে আদর্শ 
কূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । আরজ হইতে সদ দেব-দেবী বন্দনার > পতি পৰ্যন্ত 

(পৃহ <) 'খ’ পুশি আবলম্থনে সুজিত হইল । 
+ তৎসম শব্দের বানান অধিকাংশ ক্ষেতে শুদ্ধ করিয়া দেনা হইল। বিশেষ বিশেষ 











বন্দনা Eo 


গপেশের চরণ ভাবিয়া অনুক্ষণ 
মাধবে করে’ পরিহার । 

অভীষ্ট মনের যে সিদ্ধি করিয়া দে 
অন্ত বর নাহি মাগি "আর ॥* 


রাগ পটমঞ্জরী 
দেৰী-বন্দনা 
"অবতার আসরে জগত জননী মা রে 
টি সঙ্গে নিজগণ লইয়া । 
নিবেদেছি পুন পুন শুনহ আপন গুণ 
নায়কেরে ক্বপাময়ী হুইয়া ॥ 
চণ্ডিকা চামুণ্ডা ভীমা প্রচণ্ড মহিমা 
চণ্ডমুণ্ড কালী কাত্যায়নী ৷ 
উ্রচণ্ডা*-রূপ ধরি ঘাতিলা* দেবের ব্রি 
অমরাএ* স্থাপিল! বজপাণি ॥ 


বৎসর শতেক মহী জীবনে রহিত হই, 
শল্ত না হইল শক্রুৎ -দোষে | 

শাকে ভরিয়া দে শিবে* তোদ্ষারে যে 
শাকস্তরী বলি' লোকে ঘোষে ॥ 

নিপাত করিতে কংস উদ্ধারিতে যদুবংশ 
যশোদা-জঠরে নিলা জন্ম । 

অযোলি-সম্ভবা যে মহিম। জানিব কে 


শরীরে না রহে৯ বন্ধন ॥ 


> গ-সাধৰ হই 7 ছ-_চাহে। 

* ইহার পর 'ছ' পুখিতে আর একটি গশেশ-বন্দন! ও সারছ-বন্দন। আছে; কিন্ত অস্ত 
সব পুশিতে অতি রক্ত পদ দুইটি পরে পাও! বা । তুশীয় পালা, ২- পৃহ জক্টবা । 

* ৬, ছ_অতিচণড।। = খ,ভ,ছ; খ-গাতিলা । 

* যঃ; শ--অমরে; ও-_-ব্দমরা। * ছ-_গ্রহ। * খ,ছ--জীবে তাহারে নে 

২ খ-করি। * ছ__সকজি জানিল। 


৮ 











যঙ্গবচণ্ীর গীত 


যে তোমার করে ধ্যান নৃপ তার তৃণ-জ্ঞান 
নিকটেতে’ না আইসে অস্তক । 

দিন বার* কৈলে জপ শরীরে না রহে পাপ 
যেন তৃণ দহয়ে পাবক ॥ 


হও মোরে ক্বপা-যুত৷ বিষ্ণুর বনিতা নিত্যা 
ঘটে আসি কর অধিষ্ঠান ॥* 


থাক বিষ্ণু বক্ষ্থলে কদ কুস্দুম মেলে 
স্থানে স্থানে রাঙ্গল* মালতি । 

মণিছার শোতে গলে শ্রবশে কুণ্ডল দোলে 
সুখ” চক্র দেহের" অধিপতি ॥ 








বন্দনা হু 
রাগ ধানশী 
অবর্ব-দেব-০দবী-বন্দন1__ধরর্দ নিরঞ্জন 
প্রথমে বন্দম গুরু ধৰ্ম্ম নিরঞ্জন ।* 
উৎপন্তি-প্রলয়-স্থষ্ি যাহার কারণ ॥* 
ন্ধারূপে স্থজ্ে প্রকু সকল সংসার । 
বিষ্ণুরূপে সর্ব রক্ষা কৈলা বারে বার ॥ 


প্রলয়কালেতে প্রহ্ু কদ্রকূপ ধরি । 
a যথেক সংসার নিজ দেহে লয়* করি ॥ 


ত্ৰক্ম-বিযুঃ 
প্রণমোহ প্রজ্ছাপতি লোটায়া চরণে । 
চারি বদনে যার চারি বেদ ভশে ॥ 
গরুড়ের পৃষ্ঠে বন্দম দেব গদ্দাধর ॥ 
শঙ্খ চক্র গদ! পগ্ম ধরে চারি কর ॥ 


বিষ্ণুর অবতার 


বেদবাণী উদ্ধারিল৷* মীনরূপ ধরি* । 
ধরণী ধরিলা” প্রস্থ করাল ধরি ॥ 
বরাহরূপেতে ক্ষিতি দস্তে উদ্ধারিলা । 
নরসিংহরূপে* হিরণ্যাক্ষ বিদারিল! ॥ 
পাতালে ছলিলা বলি হইয়া বামন ৷ 
পরশুরাম রূপে কৈল! ক্ষত্র”-“সংহারণ' ॥ 
রামরূপে অরশণ্যেতে বেড়াইল মিয়া । 
খুচাইলা! দেবের বিদ্ রাবণ মারিয়া ॥ 


> পুর অতিরিক্ত 3 খরসী লোটাহ। বন্দম ভৰানী-চরণ । 

২. খ_ পে অতিরিক্ত : গণেশ দ্বেবতা। বন্দম সর্বমসিদ্ধিৰাত!। আছি শুরু বন্দি 
ব্বন্দোষ বিধাতার দাত। (7/1 = ছ-লীৰ। ২ 
ইদ্ধারিতে বীর) = ৩--খরিতে হৈল কৃশ্ছ শরীর । 

= প্রা সৰ পুৰিতে "ক্ষতি; ছ- ক্ষতি লিখন । 








দশ দিকৃপালে বন্দে! যোড় করি হাত। 
ধরণী লোটাইয় বন্দে ! 'অখিলের* নাথ ॥ 
শ্রহুগণ সিদ্ধাগণ বন্দম ধরণী । « 
অষ্টবস্পুর চরণ বন্দম যোড় করি পাণি ॥ 
ব্ৰক্ষার সাবিত্রী বন্দে! হরির কমল! । 
হরের* গৌরী বন্দে! মনে নাহি ছেল! ॥ 
ভিন্লাভিন্ন ভেদ” নাহি অঙ্গ অঙ্গ* মেল! । 
একছি শরীর* যেন পরম উজ্জ্বল ॥ 
দেবী সরস্বতী বন্দে! হাদয়ে* সতত । 
দেবতা বলিতে নারে যাহার মাহাত্মা ॥ 
ধবলবসন” দেবী ধীর গস্তীর । 

পঞ্চাশ অক্ষরে যার দির্শ্মাণ শরীর ॥ 
যমুনা বন্দিলু মুঞি সআদি স্থরেশ্বরী* । 
যাহার স্মরণে মাত্র যমলোক তরি ॥ 
জাহ্বী বন্দিলু মুঞি হিমাল-নন্দিনী। 
মার জলে স্থান কৈলে শমন-তরাণী ॥ 
নদীর প্রধান বন্দম স্বরেশ্বরী আদি । 
পুণ্য তীর্খগণ বন্দে। যার বা সথিতি॥ 








জন্দলা ঠা 

করযোজে প্রপমোহ দেব ভ্রিলোচন 1 ৷ 

ত্িশূল ভমরু করে ক্জবভবাহন* ॥ 

টানে মত্ডিত গঙ্গা করে টলমল । 

প্রীবায়ে* ফনীর তা নয়নে "আনল ॥ 

বান্মীকি ব্যাস বন্দে! মুনি দুই ক্ষন ॥ 

যাহার 'অরুণ* প্রভা, ঘোষে ব্রিদ্ুবন ॥ 

কর যোড় করি বন্দম সনক সনাতন । 

প্রণতি করিয়া বন্দে! যত দেবগণ ॥ 

০... শুরুর চরণ বন্দে। করিয়া প্রপতি ॥ 
জনক-জনলী বন্দে ৷ লুটাইয়া ক্ষিতি ॥ 
পরাশর ব্দাদি বিএ বন্দিলু সকল । 
সর্ধ-রক্ষা! হয়ে জীবের যার তপ ফল ॥* 


আব্ম-কথ। 


পঞ্চ-গৌড় নামে স্থান* পৃথিবীর সার । 
একাব্বর নামে রাজা অন্জুন অবতার ॥ 
প্রতাপে তপন রাজা বুদ্ধি” বৃহস্পতি । 
কলিযুগে রামতুলা প্রজ্ছ। পালে ক্ষিতি ॥ 
সেই পঞ্চ-গৌড় মধ্যে সপ্তদ্বীপ সার । 
ত্ৰিবেণী যে গঙ্গ। যথা বহিছে" তিধার ॥৮ 
সপ্তদ্বীপ মধ্যে নদীয়া যে মহাস্থান । 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শৃত্র অনেক প্রধান ॥ 


> ও, ছু সু আরোহণ । + ভ-গলাএ। 

* ঘ, ও--পুঞ্জাণ কীর্তি । * এই চার পঙক্ি “খ" পুথিতে নাই । 

* খ-_গ্রাম ; ও_ ছল । * খ--বুদ্ধিএ; ছ_বুদ্ধে। 

+ শ, খ--অতি সনোহর । 

* ইহার পর ‘কা’. “খ* পুণিতে : সধ্যাদাএ সহোদবি কানে কজকরু । ধান্মিক 
আচারবন্ত বুদ্ধি জ্রগুরু ॥ ইন্দু-বিল্পু-বাশ ধাতা শক নিজোজিত। দ্বিজ যাখবে গাএ 
সারদা-চরিত ॥ '€' পুখিতে এই » পঞঙ্ক্রি “ভাকিনী যোপিনী বল্দোষ” ইত্যানি * পুকিয় 
পরে আছে; 'খ', 'ছ' পুথিতে ইন্দুবিলদু" ইত্যাদি ২ পঙ্কতি নাই । 


১৯. 
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রি মজলচাীনগীত 
পরাশর-মৃত জ্ঞান মাধব যে লাম । 
কলিকালে হইল জগত অনুপাম 1 
ডাকিনী যোগিনী বন্দে । ধশ্ছের সভায়ে । 
গাইন’ গুনীন বন্দে । গুরুজনের পারে ॥ 
' পাইতে বন্দনার সীত হয়ে অস্বন্ষশ ॥ 
স্বতি করি বন্দে স্থান দেবতাচরণ ॥ 
আমার "আসরে অশুদ্ধ গায়ে গান । 
তার দোষ ক্ষমিব! যে কর 'অবধান ॥ 
তোমার চরণে মাগে৷ এই পরিহার । 
শ্রুতি-তাল-ভঙ্গ দোষ না লইবা আমার ॥ 
সারদার চরণে সরোক্জ-মধুলোভৈ । 
দ্বিজ মাধবে তপি অলি হইয়া শোভে ॥ 
= এই চার পক স্থানে "ক". কা পুথিতে ‘মধ্যাদাএ অহোদখি" ইত্যাদি 
আতে কিছ পূর্ণ পঙ্জিত সাহত ইহাদের কোনও সঙ্গত নাই । আলোচা = পত্ক্চি 
পথা পুৰি ও লাহিত্য পরিষদের ন্মপর তিনশ পুথিতে (নং ১৯২৯, ১৯১৯ ১৯১৯) 
পাওয়া যান । '॥' পুশির কজ্-প্রভালত পার্জি,লির সাহত উহাদের সারৃপ্ত আজে। এই 
পহ্ক্িগুলি না খাকিলে দেল লেখকের কসম-তিলী অপূর্ণ থাকিয়া দার ॥ সেক্স ইহা 
পৃহাত হুইল। এলে 'ছ' পপির পাঠ এইজপ 3 
সেই মহানধীতটবাসী পরাশর।  বাগণা্ জংপ তপে শেঠ বিজবর ॥ 
অধ্যায়ে মহোধণি দানে কতক ।  আচাৱে বিচাতে বৃদ্ধে সম হরে ॥ 
তাহার আজ ক্যাসি মাধক-সাচাধা । তক্ি্াৰে বিরচিশ্ব ফেবীবাহাস্মা॥ 
f *ৰ--শাইনে বাইৰে গাএ নীত গুকএ ঠেলে পাএ। i) . 
+ ইহার পর খ. ব অতিরিক্ত 2 ন্্্গলা পালার সার 











দেখীর উৎপত্তি স্‌ 
রাগ পাহিরা+ 


স্র্টিকথা £ দেবীর উৎপত্তি 


না আছিল রবি শশী সন্স্যাসী তপস্বী খৰি 
না আছিল এ মেরু* মন্দার | 

না আছিল স্রান্থ্র রাক্ষস* কিল্পর নর 
সকলি আছিল শন্তাকার ॥ 

অক্ষয় অবায়* সেই মহাশয় 
নিরঞ্জন পুরুষপ্রাধান* । 


"আপনে সদয়» হইয়া 


বেড়ায়ে জলে ভাসিয়া* 


স্ষ্টি স্থজিতে দিলা মন” ॥ 


ও ক-প্গী হরি ইলোর ভগ হইলো গাএ । 
তরক্ষা। বিষ্ণু খণ্ডাইীতে ন। পানে ত্রিলোচন । 
সহশ্াক্ষ কৈল! সাত! কাতিকের আই ॥ 
মঠ স্থাপনা কৈল! কংসননী তীরে । 

পতুগণ সহাসাযা পালিবার হেড । 
কাননে হারাই চেলী ব্যাকুল খুলন। । 
পঞ্চম পুজা দিল ছিরা। মোকরার তটে। 
রুখিরে স্থজিল! কমল খুৰিতে -- 

বালাএ দিলা কস্যাৰান পরম সাগরে । 

অস্টম পুলা পানব্জা সাধুত ব্যাধি কৈল! নাশ । 
অষ্টম সঙ্গলার শীত হইল শুভ খেঃগ । 

রণে বনে ঝাজস্থানে রক্ষা কর ফেনী । 

রান রাস রাম রাস রাস ভপগাস ॥ 

বাবত জীয়ন মাতা তুর গুণগান গাই । 





মহা লজ্জ। পাইন্দা শক্রে সেবে সারবাএ ॥ 
ভগ ঘুচাইঙা কৈল সহশর-লোচন ৪ 
পুনবার পূজ! লইল বিড়োজার টাই ॥ 
হনে পুতে বর পাইরা পূজে দণ্ডধরে ॥ 
বর পাহ তৃতীক পুর! ছিলেন কালকেতু ॥ 
চত পুজা তান খুইলা বজ্তপ! ॥ 

কত পুজা মশানেতে রাখিলা সঞ্চটে ॥ 
সপ্তম পূলাএ রাজার মাইল! কটক ॥ 
চৌদ্দ ভঙ্গ! লইন্ঘা সাধু চলিলা দেশেরে ॥ 
পিতা পুতে ছজন ইকলাসেতে বাস ॥ 
ব্যাখি-কণ্ঠ জনে শুনে খণ্ডে তার রোগ ॥ 
নাঙকোরে তার দুর্গা কর চিরলীৰী ॥ 
চত্ডিকার চরণে মোর সহস্র প্রণাম ৪ 
অন্তকালে বশর! চরণে দিবস ঠাই ॥ 





€ হাতি মঙ্গলবার দিবা পালা সনাপু_ "খা পুথি ) 


> ক--পাহী। 
* ছ--ব্দতিরিক্ত : হক খেই । 
= শখ শ্বতন্ত ; ছ--চৈতন্ত ; ও-সঙ্ডণ । 


২ প-_-হেষের ; হ_ হাসের । 





৮ খ,ছ; ক. নিতে করিল অস্কাপ । ইহার পর খ. খ. --নতিরিক্ত প্র সুতি 
নিতে আলে জলে রণ ভাসে নে ভিন কৈলা হুইশান ॥ সেই ভিত্ ছি তিন 


_করিলাত নিরঞ্জন সৃষ্ট সবজিতে ততক্ষণ ॥ 








দ্বিতীয় পালা 

অশ্ছললচণ্ডী 

রাগ টোড়ী বসস্ত 

অঙ্গল দৈত্যের তপস্যা 

হিম-শিখরে গঙ্গার বহে পুণ্যধার। । 
নিৰ্শ্মল সলিলে বহে সুগন্ধ মনোহরা ॥ 
বড় রমা স্থল সেই শিবের দুবন । 
তথায়ে বাসি জপ করে অন্তর ছুর্ঘন +॥ 
শীতকালে ছপ করে জলেতে নামিয়া । 
গ্রীগ্মকালে করে শুব আনল জ্বালিয়া ॥ 
বরিযা বাহিরে তিতে গায়ে পড়ে পানি ॥ 
এমত কঠোর তপ জানে শূলপাণি ॥ 
দ্বিজ মাধবালন্দে এহ রস গায়ে । 
বুষেত চড়িয়া হের বর দিতে যায়ে ॥ 


স্থাগ ধালশী 


মঙ্গল দৈত্যের ব্রলান্ড 


হুরে বর দিতে* যাচে শুনি মঙ্গল দৈত্য নাচে 
ঘন ঘন দিয়া করতালি । 











মহোদধি জলে যেন এড়িল সাতার* । 
তরলী তরিতে দয়া হউক সভভাকার* ॥ 
তবে কিছু বোল মুই দুর্গা অবতার ॥ 

যেন মতে হইল মঙ্গল দৈত্যের সংহার ॥ 


মঙ্গল নামে দৈত্য ছিল অতি বলবন্ত । 
লুটে পু্ডে? স্থরপুরী পরম ছুরস্ত ॥ 
লুটে পুড়ে স্রপুরী হরে দেবনারী ॥ 
ভয়ের কারণে ই ছাড়ে নিন্দ পুরী ॥ 
উত্তর চক্র বরুণ আর দিবাকর । 
চলিল ব্রক্ষার কাছে লইয়া অমর ॥ 
শিরে জটা! বাকল* পরিধান করি । 
দেবগপ দেখি দুঃখ ব্রহ্মা মলে ধরি ৷ 
সে বেশ পুচা'য়া ভ্রক্ষা করিল সন্মান ॥ 
দেবগণ লইয়া! তবে শুনিল বচন ॥* 


> শখ, ঙ--শুনি খঘুনাঘুনি ; ₹_ এতেক বার! শুনি । 

* খু, ও; ক সান কৈল সাতবার ॥ = পবন গোচকে বি করে 
পরিহান্ধ ; শ-তরণীতে ভর দিলা হব হৈন্দ পার 7 ও_তরলী ভরিতে বত! হয়ক সম্ভার ; 
ছ_ সহোদৰি জলে হেন আমার সাতার ॥ তরাইলে তবে তরি কৃপাএ হর্গার ॥ 

* খ, খল পুরে ॥ * __বাকলিক ৷ 

= প্র দেবের সদনে গিন্দ দিল দরশন ; “৭” ও “ছা পুৰিতে এই =ই পংক্তি নাই । 








পি মনদলচণ্ডীর গীত 
মঙ্গল দৈত্য হইল ইন্দ্ৰ সকলি কহিলা” । 
পৃথিবী ভ্ৰসিয়া* গৌসাই এথ দিন গেলা*॥ 
্রদ্ধা বলে দেবগণ* না কর ক্রন্দন । 
চল কাটে বাই বধ! আছে* ত্ৰিলোচন ॥ 
দেবতা লইর৷ ব্রহ্মা করিল!” গমন । 
শিবের ভুবনে গিয়া দিল দরশন ॥ 
লোটা’য়! ধরিল+ ইন্দ্র হরের চরণ। 
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি বচন ॥ 


ভাটিয়াল 


শিবের নিকট দেবগণের বিলাপ 
ইজ্জ কান্দে শিরে” ধরি হরের চরণ । ধু। 


শুনরে ত্রিদশেশ্বর আন্গরেকে* দিল! বর 
সথষ্টিনাশ কর কি কারণ ॥ 
বলবস্ত অন্তর, লুড়ে পুড়ে স্রেপুর 


শু ২. তার ভয়ে কেছ নহে স্থির । 
ভক্মেত আকুল মন যতেক দেবগণ 





ব্রহ্মার বাকা 'ন্থসারে 


যাও সব* চস্তিকার ভুবন ॥ 


চত্ডিকার চরণে ধরি মনে ভক্তি দৃঢ়* করি 
কর গিয়া! দুর্গার স্তবন ॥ 
জাবিয়! সারদা! মায়ে ছিজ মাধবে গারে 


করযোড়ে করি পরিহার । 


জনমে জনমে যেন ছর্গার চরণ-ধন 


বিস্মরণ না হউক আমার ॥ 


পয়ার 


শিবের নিৰ্দ্দেশ অন্ুসারে দেবীর নিকট দেবগণের গমন 


শিবের বচনে দেব করিলা গমন । 


দেখিয়া দুঃখিত দেবী ভাবে মনে মন ॥ 
মঙ্গল দৈত্য হইল ইন্দ্র সকলি কহিল । 
পৃথিবী ভ্রমিতে মাতা এত দিন গেল ॥ 
আসিতে না পারি পদ্ছে চকি ঠাই ঠাই । 
কুবেশ ধরিয়া আছে দেবতা গোসাই | 


» শহর: = ৰূবরে। 
* খহ্বীর॥ * ছ=-চতুন্দিকে । 


se 


৯৯ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
ভুক্ষি বিনে তাহারে ব্দার কেবা বৰিব । 
তুক্ষি বেমত কর তেন মত হইব ॥ 
দেবী ৰলে দেবরাজ* না কর ক্রন্দন । 
বধিতে চলিল আক্ষি সেই ছুষ্ট'জন ॥ 
অন্থর বধিতে দুর্গা করিলা গষন* । 
দ্বিজ মাধবে তথি প্রপতিবচন ॥ 
পরার 
দেবীর রণ-সজ্জা 
বসতি ক্রোধে নারায়লী রক্তলোচন । 
সাজ সাঙ্গ করিয়া ডাকয়ে মাতৃগণ ॥ 
"অষ্ট অট করিয়া দানবে* হাসে । 
মার মার করিয়া খন স্দুট ভাবে ॥ 
ব্রহ্মাণী দেবী সাজে দেবীর অঙ্গীকারে । 
পীতবন্্'-শরিধান কমণ্ডলু করে ॥ 
ইবৈষ্ণৰী দেবী সাজে গরুড় উপরে । 
শব্খ-চক্র-গদা-প্ম ধরে চারি করে ॥ 
পড় কৌমারী* দেবী সাজে মধুর উপরে । 
রক্রবন্ত'-পরিধান শক্তি অস্ত্র করে ॥ 
বারাহী” দেবী সা্গে অতি বলবাল । 
5 নিজ দণ্ড” ধরে দেবী খড়গ” * খরসান+* ॥ 
নারসিংহী দেবী সাজে অতি বলবস্ত । 
3 প্রখর নখের খায়ে* ২ 





১ টি? 











চামুণ্ডা দেবী সাজে করে অসি ধারা । 
দ্বীপী-চর্ন্ব পরিধান গলে সুস্ুমালা ॥ 
ইঙ্ানী দেবী সাজে কুঞ্জর উপরে । 
মহাভীমা দেবী সাজ্দে বজ লইয়া করে ॥ 
মাহেশ্বরী দেবী সাজে বৃষের উপরে । 
'অর্ড-চক্র ধরে দেবী শৃল অশ্ব করে ॥ 
অন্দর বধিতে সাজে মাতৃ ভাগে ভাগে । 
দানব বধিতে বহু হুরাহুরি লাগে ॥ 


পয়ার 


মঙ্গল দৈতে)র সহিত €দবীর যুদ্ধ 
সাজ্জিল ভবানী দেবী করি কড়মড়ি* । 
দিনে ্ন্ধকার কৈল রণভূমি যুড়ি ॥ 
স্বরিত-গমনে কটক যায়ে বরাবরি* । 
অবিলব্বে বেড়ে গিয়া অসুরের পুরী ॥ 
চকিয়ানে ডাকি বলে অস্থরের ঠাঞি। 
তোর সঙ্গে যুঝিবারে আইসে চণ্ডী মাই ॥ 
চকিয়ানের বচনে 'অস্থর ক্রোধ মন । 
সমর করিতে চলে লইয়া সৈন্যগণ ॥ 
আপনি সাজিল দৈত্য চড়ি দিবারথে । 
বিচিত্র ধন্থক* বাপ লইলেক হাতে ॥ 
দেখাদেখি হুইল* সৈন্যপুরে* সিংহনাদ । 


> 


বিষম সমরে ছহার বাধিল বিবাদ ॥* 
> ও খ, ও দানৰ হৱাহরি £ ক_ বম * ও. :ক--ৰাএ লরালাি 
ক ৰ, খ, ত; ক_তোৰর। * ৰ. ছ_হই। * হ-ছাড়ে। 


= ইহার পর ভণিত! ও করেকটি অতিরিক্ত রপদী পতুক্তি । 
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১৮ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


গালাগালি ছুই সৈন্ত বাঝিল মহারণ। 
দানব অস্থরে পড়ে ছ্রস্ত শমন+ ॥ 
কমণ্ডলুর জল ব্রচ্ধাণী মারে মেলি । 
পড়িয়া মরয়ে অন্দর ধরলীতে পড়ি ॥ 
নারসিংস্বী বিদারে নখে কামড়ায়ে দশনে । 
মাহেশ্বরী মারে শূল দেখে দেবগণে ॥ 
বৈষ্ণবী গদার ঘায়ে অনুর করে চুর । 
দেখিয়া রুষিল মঙ্গল দৈত্য মহাস্সর ॥ 
করে গদা লইয়া অস্গর মারিবারে আইসে? 
হাতের গদা কাটে দেবী চক্ষুর নিমিষে ॥ 
করের গদা কাটা গেল রোষে দৈত্যপতি । 
রথের সারধি দেবী কাটে শীত্রগতি ॥ 
সারধি কাটিল যদি মন্থর ক্রোধে জলে |” 
বিরথ* হইয়! দৈত্য পড়ে তৃমি-তলে ॥ 
দেবীর অঙ্গেতে মারে বজ্চাপড় । 
দেখিয়া দেবীর দন্ত করে কড়মড় ॥ 
চাপড় খাইয়া দেবী তিলেক না টলে। 
চক্রে মুণ্ড কাটিয়া লোটায়ে তূমিতলে ॥* 
মঙ্গল দৈত্য পড়িল দেবতা! হরখিত । 
"অপ্সরায়ে* নৃত্য করে গন্ধর্ব্বে গায়ে গীত ॥ 
"অন্দর বধিয়! দেবী বসিলা আসনে । 
দেবগণ করে স্তুতি নানান বিধানে ॥ 


> ৰ--ধণ দুষ্ট জন। * খ--পড়িল অস্তরগণ বরণী উপরি। * প্রাপ্ত পাঠ £ বিরখি। 
* ইহার পর অতিরিক্ত 2 খ--শিবরামের ভশিতাযুক্ত পঞ্চ; গ-- দিনরাসের পথ । 
* ছ_ আপনারা; খ--বিভাধরী নাচে। ie 





-অঙ্গল দৈত্য বধ করিয়া দেবীর সঙ্গলচন্তী নাম গ্রহণ 


= প্রাপ্ত পাঠ ২ আচমনীয । 





জয় জর জয় দুর্গা সর্ব বিদ্র খঞ্ডি। 
মঙ্গল দৈত্য বৰি মাতা হইল! মঙ্গলচন্ডী ৷ 
পাস্ধ অর্থ্য আচমনী’ গন্ধ পুষ্প জলে । 
মধু শর্করা স্বত আনিল সকলে ॥ 
বেদমস্ে সকলে করিলা নিবেদন । 
বলিয়া অভয়া কৈল৷ অমৃত ভক্ষণ ॥ 
রদ্ধ সিংহাসনে বসিল! মহামায়ে । 

ছুই দিকে সহচরী চামর ঢুলায়ে ॥ 
দেবী বলে শুন দেব আমার বচন । 
বিপদ পড়িলে মাম! করিয় স্মরণ ॥ 
এতেক বলিয়া ছর্গা হুইল! অন্তৰ্ধান । 
চলিলা সকল দেব চড়িয়! বিমান ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস গায়ে । 

ইন্দ্র হুইয়া" ইন্দে' দুন্দুভি বাজায়ে ॥* 


* খু; ক নৈব্যন্ে॥ 


ক খ-_ইন্সপদ পাইগ। ইল । * ছ- হারপান্তি। 
* মঙ্গলবার বিকাল পালা সমাপ্ত ইতি । 


* খ-_ধুমধুনি। 


৯৯ 





তৃতীয় পালা 
সসন্ভ্য-তলীতলাল্ল জ্রুচ্ন 
রাগ ধানশী 

দ্বিতীয় গণেশ-বন্দন। = 
প্রশমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন । 
ভকত-বৎসল দেব বিত্র-বিনাশন ॥ . 
মৌলি-বিকচ চাক নব হিমকর । 
লব্বিত মুকুট ’-জটা শিরের উপর ॥ 
মদ-গল গণ্ড, শুণ্ড, এ তিন নয়ান* । 
মূষিক বাহুন দেব, সিন্দুরে* পরিধান ॥ 
তপস্বীর বেশ+, চারু লব্বিত তুজে । 
আগে আবাহন করি তোমা! শুভ* কাজে 
গণেশের চরণ-সরোজ মধু লোভে । 
বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


দ্বিতীয় দেৰী-বন্দন* 
যুগ্র-পাশি তুয়া পদে কহি। ধু। 

ঘটে কর 'অবিষ্ঠান শুন নিজ গুণগান 
নায়কেরে হও ক্বপাময়ী ॥ 

চিকুর চারু করি বান্ধ শিরে* কবরী 











মন্তা-লীলার স্থচনা 
নামার আসরে আসি রদ্ধ সিংহাসনে বসি 
শুন কহি তোমার মঙ্গল’ । 
নায়কেরে কর দয়া দেক্স আসি পদছায়া 
সভাকারে করহ কুশল ॥ 
“যে জানে তোমার স্তুতি প্রণতি ভকতি অতি 
তুক্ষি ক্বপা হও তার তরে। 
“সেই জন ভাগ্যবান তুন্ধি যারে অধিষ্ঠান 
সৰ্ব্ব গুণাধার সেই নরে* ॥ 
নতুয়া পদকমল যুগল অতি অন্দর 
ভ্রমর হুইয়া মধুগন্ধে । 
আধবানন্দের মন এ রসে অনুক্ষণ 
রহু পড়ি তুয়া পদবন্ধে ॥ 
বিষ্ণুপদ 
রাগ মায়ুর 
আন্ধু এমন বেশে কথার সাজ্নী । 


ক্র রূপ দেখিলে প্রাণ না ধরে কামিনী ॥ 
চিকন কালিয়া * যায়ে নানা ব্দা্তরণ গায়ে 


তাহে শোভে সুকুতার ঝুরি । 
লিন্ধন পাটের ধড়া গলে* শোকতে বরমালা* 
নীল* মে করিছে বিচ্ছুলি ॥ 
পরার 
অঙ্গলচণ্ডীর কুপায় ইন্দ্রের ব্যাখি-খশুল 
একদিন সররাজ করিতে ভ্রমণ । 
কুঞ্জর আনিয়া তখন করিল সাজন ॥ 


_আক্ষার মঙ্গল 7 ছ-_অগত মঙ্গল; ক-_হিষাল নন্দিনী । 


৯৯ 





২২ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


তৈল আমলকী দিল কুঞ্জরের গায়ে । 

বাজন নুপুর দিল কুঞ্জরের পায়ে ॥ 

শ্বেত চামর ঘণ্টা কণ্ঠের উপর । 

হস্তীর উপরে তোলে সোনার রৈঘর ॥* 
একে একে ভ্রমে ইন্দ্র যত স্ব্গপুরী । 

দেখে ছারে দাড়াই* আছে গৌতমের নারী ॥ 
অহল্যা মুনির জায়া অতি বূপবতী । 

তাহা দেখি কাম 'ভাবে* স্থির নহে মতি ॥ 
কুঞ্জর এড়িয়া ইন্দ্র চলে* ভূমিতলে । 
সুরু-রমণী গিয়া ধরিলেক বলে ॥ 

'শ্রপুর্ণ* হইয়া রামা কহে সকরুণ। 

এ কর্স্ম কর কেন হইয়া! দারুণ ॥ 

এখেক বলিয়া কন্ত। করয়ে ক্রন্দন । 

হুরিল! গুরুর নারী সংশক্ম জীবন ॥ 


মদনের রঙ্গে আছে দেব সুরেশ্বর । 
হেনকালে গৃহেত আসিল সুনিবর ॥ 
স্ুরুরে* দেখিয়! ইন্দ্র পলাইয়া যায়ে । 
ক্রোধে সুনির 'অঙ্গে পাবক বাছিরায়ে ॥ 
তোর বুদ্ধি গৌতম যে ব্রাহ্মণ না হয়ে" । 
যাহ স্থররাজ তোর ভগ হউক গায়ে ॥ 
ইন্দ্র গায়ে ভগ হইল হরি গুরুনারী । 
দেবতা না পায়ে লাগ থাকে অস্তঃপুরী” ॥ 
লঙ্জার কারণে দেখা না দে স্ররাজ । 
এহাতে বিরস সব দেবতা-সমাজ ॥ 


> ইহার পর বতিরিক্ত দুই পাক্ষি : একদিন রাজ চড়ি শরাবতে । সোলার 


হইল ইহ সৰ্গ অসিতে ॥ * ক--ডারাই । * শষ, ও, ছ_ৰাশে। 
* ঘ__নাচে। = গর, খ,ও--অশ্ৰনুখী। * ৩; ক. বগ, খ)ছ-যুনি। 
” খ, ক--আক্ষণ সুনি নহে) ৩. লিঙ্গ পুরী 
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মর্ভা-লীলার স্থচেনা ২৬ 
ছঃখিত হুইয়া যথেক দেবগণ ॥ 
কান্দিয়া করেন্ত স্ততি দুর্গার চরণ ॥ 
“দেবী বোলে ইন্দ্রের যে আন দেবগণ । 
এই ক্ষণে তোক্ষা আমি করিব মোচন ॥ 
লজ্জার কারণে ইচ্ছ মাথা নাহি তোলে । 
দেবীর চরণ পাখালে চক্ষুর* জলে ॥ 
দেবী বোলে দেবরাজ্স না কর ক্রন্দন । 
অঙ্গের ব্যাধি তোমার খত্ডিব* অখন ॥ 
“ ব্রাহ্মণের বাক্য আমি নারি খ্ডাইবারে । 
ভগ ঘুচিয়া চক্ষু হউক শরীরে ॥ 
ইন্দ্ৰ কর্তৃক মঙ্গলচন্তীর পুজা! ও পঞ্চকল্যা-দাল 
সেইক্ষণে” হইল ইন্দ্র সহজ্রলোচন ॥ 
বিবিধ প্রকারে করে দুর্গার পবন ॥ 
দুৰ্গাপূজা করে ইন্দ্র বিবিধ প্রকারে । 
পক্মা "আদি পঞ্চ-কন্া দিলেন ছুর্গারে ॥ 
অমলা বিমলা আর দিলা লীলাবতী । 
পশ্মাবতী গুণশীলা দিলেন সঙ্গতি ॥ 
ইচ্পূজা পাইলা দেবী পাইলা পঞ্চলখী ৷ 
কৈলাসে চলিয়া গেল* পুর্ণ চন্ছমুখী ॥ 


রাগ বড়ারি 
মৰ্ত্ত্যে পুজা-প্রচার সম্পর্কে পঞ্চকল্যার সহিত পরামর্শ 
অমলা বিমলা লীলা পশ্মাবতী গুণশীলা 
পঞ্চ-কল্তা যুক্তি মোরে দে । 
স্বৰ্গে পুজে স্থরপতি দেবগণে করে স্বতি 
মর্ত্খ্যে পুজিব মোরে কে ॥ 
> ৩, ছ--নযনের । * ৰ. গ-_হউক মোচন : ঘ__হইৰ মোচন 
= গ, থ, ছ; ক__তখনে ॥ * খ,ব-_বুড়িতা রৈল। 


* খ,খ,ছ,ও,ক; গ-পণিৰীতে। 








মঞ্া-লীলার স্চেনা 
বআআরথি পাইয়া হইল বিশাইর গমন । 
সঙ্গতি চলিল বীর পবননন্দন ॥ 
কংস-নদীর তটে দিলা দরশন । 
পাখর বহিয়৷ আনে য ক্ষেত্র ১গপ ॥ 
প্রবাল মুকুতা আর রজতকাঞ্চন । 
বীর সবে যথ ভ্রব্য স্নানে ততক্ষণ ॥ 
প্রথমেত স্থত্র ধরিল বিশ্বস্তর । 
লৌহমন্স কৈল মঠ বাহির ভিতর ॥৯ 
* সারদার চরণে সরোজ্জ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি বদলি হুইয়া শোভে ॥ 


রাগ পাছি 


মঠ গঠে ভাঞি কামিলা বিশাই 


ব্দস্তরে হরিষ হইয়া মন । 


রজত কাঞ্চনে নানা মত বিধানে 


বলভিতে* করি আরোপণ ॥ 


সানেতে চাছিয়া পাতা তোলে মাজিয়া 


স্থানে স্থানে মুক্তা হীরার পানি ॥ 


উপরে দিলা চৌচাল হীরা কষা প্রবাল 


নানান প্রকার রদ্ধ মণি ॥ 


* ছছুজা। 


২ এ--তুৰন হন্ত কৈল মঠ গর্ভের ভিতর; গ--লৌহসর কৈল মঠ গা্পীর অপার: 
্_কলাহত্ত গঠে মঠ গর্তের ভিতর: ও লোঁহশুল কৈল মঠ গস্ধীর ভিতর 7 ছ--লোঁহদগ 


কৈল মঠ গার্ভের ভিতর । 


= ছঃ ক-_বলাৰিক ; গ_-বলবাদি ; _ৰলাখি। এই পংক্তির ও পরবতী কয়েক 


পক পাঠ কোন পুৰিকেই তেমন শ্পচাৰ্-আাপক নহে। 


২৬ 





দ্বিজ মাধবে গায়ে হও দুর্গা বরদায়ে 
উঠ" গিয়া কংস-নদীতটে ॥ 
পয়ার 
মঠ নিৰ্মাণ কথা শুনিয়া অভয় । 


বিশাইরে তুষিলা দেবী বহু রক্ত দিয়া ॥ 
পগুণশীলা যোগায়ে সাজ্গন রথ খান । 





ক্ষণেকে রুধিরমাংস ভরয়ে উদরে 


ক্ষণেকে যোগিনী* হুইয়া মহামায়ে । 


২৭ 


ক্ষণে কালী হয়ে দেবী বিকট দশন* । 
শিরে শোভে জটাভার বটের নামন* ॥ 
ক্ষণে নানা মায়া ধরে লজ্ঘিতে* না পারে । 


হুহক্কার দিয়া দেবী তৃপতি চেঁয়ায়ে ॥ 


উঠ উঠ বহে রাজা সত্বরে তোল 


গা। 


'আমি স্বপ্ন কহি তোরে মঙ্গল-চণ্ডিকা ॥ 
কংস-নদীর তটে রাজ্জা কর মোরে পুজ। | 


ধনে পুতে বর দিযু হই দশভুজা ॥ 


আমার স্বপ্লে রাজা যদি না দেয় মন । 


ধনজন সম্প্রতি মজামু পৌরজন ॥ 


স্বপ্ন" কহিয়া দেবী রথে কৈলা ভর । 


দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদ! মঙ্গল" 


» শু, ক, শঃ গ--গোচর :; ব্-কৈলাস-শিখর । 
* খ,গ,খ,ছ; ক--ঘরশন। ত্খ,ও। 
* খ--উলঙ্গিনী; গ--লক্ম্মাকপ! ; ছ _বক্ষিনী । 
শখ, 7 ₹-_গোডর । 





* ভ, ₹_লক্ষিতে। 
*৩,ছ; ক সম্পূর্ণ । 


২৮ 


পাত্রমিত্রসমীপপে কলিঙ্গ-রাজ 


রাম পরম ধন জপনা রে ॥ 
শিয়রে শমনের ভয় দেখনা রে ॥ ধু ॥ 


স্বপ্ন দেখি উঠে রাজা ভয় পাইয়া মনে । 
বদনে না স্ছুটে বাণী চমকে ঘন খনে ॥ 
রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী ভাগে” কান্দে । 
কর্ণে জপ করে কেহ শিরে রক্ষা বান্ধে ॥ * 
ক্ষণেক বেয়াজে স্থির হুইল নৃপমশি । = 
প্রভাতে টঙ্গির বাহির হইল আপনি ॥ 
পাত্রমিত্র মিলিল সকল পৌরজন । 

পুরাণ ভারত লইয়া আইল সনাতন ॥ 

পঞ্জী লইয়া আইল বিশ্বাস ত্ৰিপুরারি । 
রাহুত সবে নৌয়ায়ে মাথা ঘোড়া* তড়বড়ি ॥ 
মাহুত সবে নৌয়ায়ে মাথা কুঞ্জর উপরে । 
পদাতি নৌয়ায়ে মাথা প্রখর সমরে ॥ 

সৰ্ব্ব সভা বৈসাইয়া বসিল দণধর । 








মত্ত্য-লীলার স্থচনা ডি 


আমার স্বপ্রে রাজা বদি না দেয় মন। 
খন জনে সম্প্রতি মজ্জামু পৌরজন ॥ 
এতেক বলিয়া তবে রহিল দণ্ডধর ৷ 
গোদোহা* (?) অস্তরে ছ্বিজ দিলেন উত্তর ॥ 


দ্বিজবরে বলে শুন দণ্ড নৃপমপি। 
স্বপ্পে তোক্ষারে সহায় আপনে ভবানী ॥ 
'বস্য করিবা পুজা সেই স্থানে যাইব! ॥ 
* সদয় হইলে দুৰ্গা ধনপুত্র* পাইবা ॥ 


পাত্রের উত্তরে রাজা করিলা গমন । 
সঙ্গতি চলিল রাজার ছিজ্জ পাত্রগণ ॥ 
কংস-নদীর তটে রাজা দিল দরশন । 
হস্তী হইতে নামি রাজা ভূমিতে গমন ॥ 
অপুর্ব নিৰ্শ্মাণ মঠ দেখিয়া গোচর । 
নানাবিধ পুষ্প স্নানে ছর্গা পুক্ছিঝার ॥ 
সেবক পাঠাইয়া পুষ্প আনিল আপনে । 
রক্ত জবা রক্ত পদ্ম আনিল তখনে ॥ 
উৎপল কদন্ম চাপা কেতকীর হার । 
দশ নিশ* প্রকাশিত সৌরভ যাহার ॥ 
কেহ মলয়জ ঘসি* ভরে খেরো বাটি। 
কেহ কেহ করয়ে নৈবেস্ত পরিপাটি ॥ 
মন্তরমান কলা দেহি* তাতে নাহি দোষ । 
বারমাসিয়া দিল পনসের কোষ ॥ 
জলেত উলিয়। স্থান কৈল ততক্ষণ । 
তীরেতে উঠিয়া পৈক্কে উত্তম বসন ॥ 

> খ--গেছেই; গ পোদ ; খ--গ্োৰহ ; শু গোদছি ; ছ_সভান্ক পণ্ডিত 

* সখ ক ধনে বকছে + শখ, খ_দিকে । 

= বচ, খ,ছ; কবরে কেহ। তৰা 











০৯ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


দ্বারপাল পুজা করি মন্দিরে প্রবেশে ॥ 
কুশপাত্র পাতি রাজা সনেতে বৈসে ॥ 








মর্তা-লীলার স্থচলা ১২ 


সেই জল কুশ আগে দণ্ড প্রক্ষে ভাগে ভাগে 
আপনারে কৈল প্রক্ষালন । 


শিব আদি পঞ্চ দেবে ভক্তিযুক্ত হৈ! সেবে 
তবে পূজে নবগ্রহগণ ॥ 


"যোড়শে করিয়া পুজা তুষিলেক দশাভুজা*, 
পুষ্প তুলিয়া দিল ঘটে ॥ 

্বাচ্চ অর্থা আচমনী গন্ধ পুষ্প ধুপখানি 
হেষের গঠিল কলানিধি* । 

দিয়া নৈবেছ। মধুপৰ্ক হইয়া রাজা সতর্ক 
বলিদান কৈল বহুবিধি ॥ 

ভূপতির পুজা পাইয়া ধনে পুত্ৰে বর দিয়া 
গেলা দেৰী কৈলাসশিখরী । 

দ্বিজ মাধবানন্দে তরিতে সংসার ধন্দে 
হৃদয়ে ভাবিয়া মহেশ্বরী ॥* 


= ও, ছ; ক_জাপা সাল!। * জদেখিক্াত মহেখ্েরী মনেতে উল্লাস করি । 
* চাদনালা (?)। = ইতি বুধবার সকাল পাল! সমাপ্ত । 





© 


চতুর্থ পালা 
ক্চালসক্বেচকু 
বিষ্ণুপদ 


কার ঘরের কালিয়া চান্দ হের দেখ! যায়ে । 
সুগন্ধি কুন্ম তেজি অলি পাছে-ধায়ে ॥ * 


বসিবারে সআসন তানে দেওয়াইল) স্বরিত ॥ 
কথ-উপকথনে বপিছে ছইঙ্গন । 
জিনাত হযে কংতেং দয 
করযোড়ে সঙ্গসে বলয়ে 

দিন পাদ সনি বাক বব 





পুনরপি নীলাম্বর কহে বুগপানি । 

কত কাল জীবা যুনি নিশ্চয় কহ শুনি ॥ 
ঈবৎ হাসিয়া তবে মুনিবরে কহে। 
অপরিচ্ছিন্ন লোম মোর দেখ সর্ব্বগায়ে ॥ 
এক লোম ক্ষয় হইলে এক ইন্দ্র ক্ষয় । 
সৰ্ব্ম লোম পাত হইলে মরুম নিশ্চয় ॥ 
এত কাল ক্দীবা মুনি নাহি বান্ধ ঘর । 
পৃথিবীর মধ্যে আর কে আছে অমর ॥ 
সুনিবরে বোলে বাক্য শুন নীলান্বর । 
কৈলাস পৰ্ব্বতে "আছেন নামে বিশ্বেশ্বর ॥ 
নীলাম্বরে বোলে বাক্য শুন তপোধন । 
অমর হইল হর কেমন কারণ ॥ 


পয়ার 


স্ব্যুঞ্জয়-ড্ঞানলান্ভের অভিলাষে শিবের নিকট 
নীলাব্দরের গমন 


মথনেত কালকুট জন্মিল পার । 
পৃথিবীতে এড়িলে পোড়ে সকল সংসার ॥ 
কেহ না পারিল সেই বিষ লিবারিতে । 
প্রলয়ের 'অগ্নি যেন পোড়ে চারি ভিতে ॥ 
মজিল সকল স্থষ্টি দেখে’ দেবগপ । 
দেবতা অন্থরে চিন্তে নিম্ভারকারণ ॥ 
হেনকালে দেখিলেক দেব পশুপতি । 
স্থষ্টি রাখিতে গৌসাই হৈল অস্মমতি ॥ 
দেখি দেখি করি বিষ অঞ্জলি করিয়া । 
বিষপান কৈলা হর জ্ঞান ভাবিয়া ॥ 


* প্র; ক--যণ। = দ্--দোখিতে দেখিতে? 
8—2076 BT. 


রহিল সকল স্থষ্টি যত চরাচর। 
হরিষ হইল তবে দেব মহেশ্বর ॥ 
নীল-কণ্ঠ নাম প্রন্থুর হইল তে কারণ । 
মৃত্যু্জয় নাম ঘোষে এ তিন ভুবন ॥ 
প্রণতি করিয়া নীলা মুনির যে পায়ে । 
বিদায় হইয়া তখন কৈলাসেতে যায়ে ॥ 


পুষ্পবনে নীলাব্দর ও ব্যাধ £ পুস্পচয়নে বিলন্দ 
কৈলাসে করিল গিয়া! নন্দীরে স্তবন । 
নন্দীর সহায়ে গেল শিবের ভুবন ॥ 
হরে তারে নিয়োজিল পুষ্প তুলিবারে । 
নিতাপুজার পুষ্প যোগায়ে নীলাব্বরে ॥ 
বার দিন পুষ্প তুলিতে নীলাদ্বরে । 
আক্ষটির সনে দেখা কানন ভিতরে ॥ 
ধরাধরি করি পশু বধে পুষ্পবনে । 
সেই তো কৌতুক দেখে ইন্সের নন্দনে ॥ 
দেখিতে দেখিতে হইল বেলা দুই প্রহর । 
"আকুল হইল কুমার নীলার ॥ 











কালকেতু ৩৫ 

স্থল কদন্ব তোলে রক্ত উৎপল । 

জাতী যুণী পুষ্প তোলে হইয়া সত্বর ॥ 

লঙ্গ নাগেশ্বর তোলে চাপা নান! জাতি । 

কস্তুরী করবী কুন্দ তুলিল মালতী ॥ 

তুলসীর দল? নীল! তুলিল ত্বরিত । 

ভ্রফলের পত্র তোলে কণ্টকসহিত ॥ 

হরের চরণে ছবি মাধবে গায়ে । 

পুষ্প লইইয়। নীলান্বর কৈলাসেত যায়ে ॥* 

শি পয়ার 


শিবের ক্রোধে দেবীর উৎকণ্ঠা 


পুষ্প তুলি উপস্থিত হইল নীলাব্বর । 
তাহ দেখি রক্তলোচন ক্রোধে বাড়ে হুর ॥ 
হরে বোলে নীলাদ্বর বুঝিতে নারি মন । 
পুস্পেরে পাঠাইলু বনে বিলম্ব কি কারণ ॥ 
নীলাম্বরের তরে হুর শাপ দিতে চাহে । 
হরের ক্রোধ দেখিয়! ভবানী ধরে পায়ে ॥ 
ইন্দের নন্দন নীলা অতি শিশুমতি । 
তার তরে শাপ দিতে ন! আইসে যুকতি ॥ 
দেবার বচনে হর ক্রোধ সঞ্চলিল । 
দেবাচর্ঠা* করিতে গেল বন্ুকার* কুল ॥ 
বল্লকার কুলে হর করেন দেবাচ্চা ৷ 
তুলিতে ভ্ীদল-পত্র করে লাগে খোচা & 
> খ,গ, দাস । 5 
* ইহার পর--খ. গ, ঘ অতিরিক্ত পৰ 
ক্ৰম অপরাধ নখ ক্ষ স্পত্াৎ ৷  ন্মাপনার নিজগুণে করহ অসাৰ ॥ 
সাও বাপ তেলারি:। রা নগৱী। ভাঙ্গার চরণে আইবু বড় ব্দাশা করি ॥ 


তরাইব। এই নিৰ্দেন। সৰ ছাড়ি কু! পৰ লইলুষ শরণ ॥ 
২ শাও শট পল 2) ক বিকার 








মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
কণ্টকের খায়ে প্রদ্থর রক্ত পড়ে ধারে | 
তাহা দেখি রক্রলোচন ক্রোধ’ বাড়ে হরে ॥ 
ধ্যানে জানিল হর সকল কারণ । 
স্বগবধে নীলাম্বর পাতি ছিল মন ॥ 
নীলাম্বর রাখিবারে যে কহিব মোরে । 
নীলাম্বর এড়ি আজি শাপ দিমু তারে ॥ 
ভয়ের কারণে দেবী না কৈল সাধন । 
তন্ব জানিয়া শাপ দিলা ত্ৰিলোচন ॥ 
নীলান্বরের প্রতি শিবের অভিশাপ * 
যেই মৃগবধে বেটা পাতিছিলি মন ৷ 
সেই ব্যাধকুলে হউক তোমার জনম ॥ 
নীলাম্বরে কোলে গোসাই শাপ হইল মোর । 
কথ দিন অভ্যন্তরে আসিমু গোচর ॥ 
যদি আদ্া শক্রন্ভাবে ভাব নিরস্তর । 
এক জন্ম থাকিবা যে পৃথিবীর ভিতর ॥ 
যদি আঙ্গা মিত্র ভাবে ভাব নিরস্তর । 
তিন জন্ম অভ্যন্তরে আসিবা গোচর ॥ 


রাগ পঠমঞ্জরী 
চল চল নীলাম্বর কি কর রহিয়া এথা ৷ ধু । 








পুত্রের বান্ধা পাইয়া মঘবান আইল ধাইয়া 
কান্দে ধরি হরের চরণ । 

দেবীর চরণে গতি "সন্ত না লয়ে মতি 
দ্বিজ মাধবের ন্মুরচন ৷৷ 


রাগ করুণ ভাটিয়াল 
ইন্দ ও শচীর কাতরতা৷ 
কান্দি কহে স্থরপতি শুনরে 'অখিলের পতি 
চা একবার ক্ষম* অভিরোষ* । 
নীলাম্বরের অপরাধ ক্ষম এ পরম মাদ 
সবে মনে পাই পরিতোষ ॥ 
মাতা-পিতা পরিহৃরি তাজিয়। অমরাপুরী 
তোমার চরণে যার মতি । 
এমত* সেবক পাইয়া তিলেক না হইল দয়া 
বড়ছি নিষ্ঠুর পশুপতি ॥ 
হরে বোলে পুরন্দর শাপ পাইল নীলাখর 
এখনে না পারি খণ্ডাইবারে । 
বার বৎসর অস্তর আসিব নীল! গোচর 
তবে তারে শিখাইব মরে || 


৩৭ 


পত্নী সহ নীলাব্দবরের অগ্রিকুণ্ডে দেহত্যাগ 
ভোলানাথ পুনঃ কি আসিব আর বার । 
শীতল চরণ পাইয়া শরণ লইলু ধাইয়া 
তুয়া বিনে গতি নাই আর ॥ খু । 


আপন গবশ্বর্্য নীলা দূর করি মায়া । 
মন্দির হোতে বাহির হইল করে ধরি জায় ॥, 
সান করিল লীলা তোলা!* গঙ্গার জলে | 
দেবতারে দিল আজ্ঞা জাল রে আনলে || 
বেদহস্ড* সম কুণ্ড কৈল নিয়োজিত ৷ 
মলয়জ্জ কাটে অগ্নি হইল প্রজ্জলিত ॥ 
অগ্নি দেখিয়া নীলা সাহসে প্রবীণ । 
সপ্তবার হৃতাশন কৈল প্রদক্ষিণ ৷ 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল সপ্রবার । 

ছরি হরি স্মরি পড়ে ইক্ষের কুমার ॥ 
তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল রমণী । 
দেবতা গন্ধর্ধেদ মিলি দিল জয়ধ্বনি || 
পাবকেতে ভর করি তহার জীউ বায়ে । 
ব্থভরে ঠেকাইল মঙ্গলচণ্তী মায়ে ॥ 
হার, জীউ লইয়া হইল দুর্গার গমন । 
গোলাট নগরে গিয়া দিল দরশন ॥ 








কালকেতু, 

নীলাম্বরের জন্ম বদি পৃথিবীতে হইল । 
দিনে দিলে রামার গর্ভ বাড়িতে লাগিল ॥ 
দিনে দিনে কুচের আগে পাপ্জুর বর্ণ ধরে । 
গমন মন্থর, বল নাহিক শরীরে ॥ 
আলস হইল দেহু শোয়ে ঘন খন? । 
অল্পের আপমাত্র উড়য়ে জীবন ॥ 
“এক ছই তিন চারি পঞ্চ মাস হুইল । 
ছয় সাত আষ্ট তখন নয়ে প্রবেশিল ॥ 

= দশ মাস দশ দিন পরিপূর্ণ হইল । 
চিন্‌ চিন্‌ করি ব্যথা উদরে জন্মিল ৷ 
প্রসব বেদনায়ে রামার পোড়য়ে বদন । 
উ-উ বাপ মাও বোলি ডাকে ঘন খন ॥ 
যতেক ব্যাধের নারী "আসিয়া! ধরিল । 
চত্ডিকার প্রসাদে রামা পুত্র প্রসবিল ॥ 
কুমার দেখিয়া তবে ব্যাধের রমণী । 
নাভিচ্ছেদ করাইল দিয়া জয়ধ্বনি ॥ 
আজাম্ু-লব্বিত বাহু প্ৰশস্ত কপাল । 
পক্ষ লোচন তার চাহুস্তি বিশাল ॥॥ 
নান্তি গম্ভীর তার বুষের 'আক্তি ৷ 
মরকত জিনি তার দেহের দীপতি ॥ 
আতসী ভরাইয়া। রাম রহিল মন্দিরে* । 
হয় দিলে পুক্ষা কৈল যষ্টী দেবতারে ৷ 
ছয় মাস আসিয়া হইল বিধি হেতু ৷ 
অল্প দিয়া পুত্রের নাম খুইল কালকেতু ॥ 

> খপ, ৩7 ক-_-অন্প্ট। 
৭. ইহার স্থলে ৬ অতিরিক্ত £ 


তির শ্যা করি বা ঝিল সন্দিরে। নিকটে রাশিয়া রি যেহেন শিশিরে ॥ 
বাহির করিল শিল্ থা দেশিবাতে । 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


এক বরিষের হুইলা সেই বীরবর । 
কফুলরা জন্মিল গিয়া পুষ্পকেতুর ঘর ॥ 
জন্মিয়া ব্যাধের কুলে করিল প্রকাশ ৷ 
দিনে দিনে বাড়ে রামা নাহি অবকাশ ॥ 





1€ 


কালকেতু খুইয়া সা্সেপশ্তরব পাইয়া । 
আপনে বেড়ায়ে বীর স্থগ খেদাইয়া ॥ 
যেই দিকে ধৰ্স্মকেতু বনে আগ হয়ে । 
বংশ সহিতে পশু প্রাণ হারায়ে ॥ 
ব্যাস্ত মহিষ গণ্ডা মারে একু শরে । 
হরিণ ক্রষ্চলার জাবড়াইয়া» ধরে ॥ 
শুকরের ঠাট বীর উফাড়িয়াং মারে। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু সব বাশে চাপি ধরে ॥ 
* লিতাপুত্রে পশ্ুবধে কাররে* নাহি ভয়ে। 
বুড়ি তের কড়া কড়ি হইল সঞ্চয় ॥ 
যুক্তি করে ধর্স্মকেতু সঙ্গে লইয়া! রামা । 
পুত্রেরে করাইতে বিহা কিবা ইচ্ছা তোহ্ষা ॥ 
প্রহর বচন শুনি কহিল রমণী । 
সম্পত্তির* কালে বিহা না করাইবা কেনি ॥ 
স্ত্রীর বচনে বীর করিল গমন । 
পুস্পকেতুর পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
দ্বারে দীড়াইয়া ডাকে ঘরে আছনি* সখা । 
জল আসন লইয়া পুস্পকেতু দিল দেখা ॥ 
পুস্পকেতু বোলে সখা কহত কুশল । 
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহিবা সকল ॥ 
কুশলে নি আছে তোমার পুত্র পরিবার । 
সৎপন্থেতে থাকিলে আপদ নহে তার ॥ 
ধৰ্স্মকেতু বোলে ভাল "আছি সৰ্কা জন । 
'আঙ্গি তোমার স্থানে এক করি নিবেদন ॥ 
হের এক বাক্য কহি ব্বধান* হু'য়। 
আমার কুমার স্থানে কুমারী বিহা দেয় ॥ 
৯ খ,খ, ও; ছ_ দাবড়াইয়৷ । ২ ছ-_অনাগাসে। pr TSR 
এ ছ; প্রাপ্ত পাঠঁ_সমপ্রতির কালে। * গুহ? ও ব্দাহ। * ক-_সাবখান। 


ভী.' 


মঙ্গলচন্তীর গীত 


“পণ নিয়ম কৰি তু যাহ ঘর । 
সর্বধায়ে দিব বিহ” আন গিয়া বর ॥' 


এথ শুনি ধর্স্মকেতু কহে তরাতরি* । 
নিশ্চয় করিয়া কহ কথ লইবা কড়ি ॥ 
পুস্পকেতু বোলে সখা কহি দরাদরি । 
ছইখান খঞ্রিয়া দিবা তের বুড়ী কড়ি ॥ 
ধর্স্মকেতু বোলে সখ! করি দরাদরি | 
একখান খঞিয়া দিমু কড়ি নয়* বুড়ী ॥* 
রাখিলাম রাখলাম বেহাই তোক্ষার উত্তর । 
সর্বথায়ে দিব কন্যা! আন গিয়া! বর ॥ 


হৃষ্ট হইয়া ধৰ্স্মকেতু করিল! গমন । 
আপনার পুরে গিয়া দিলা দরশন || 
সন্বন্ধের কথা কহে রমণীর নিকটে । 
গাশ্ডা তের কড়ি লইয়া বীর গেল হাটে ॥ 
পাচ গণ্ডার কিনিলেক ছুইগাছি ধড়া । 
একখানি খইরা লইল দিয়া পাচ কড়া* ॥ 
দশ কড়ার খড়” কিনি হরিষ প্রচুর । 
পাচ কড়ার কিনিলেক মাটি সিন্দুর ॥ 
চার কড়ার পান কিনে এক কড়ার চুন । 
[তিন কড়ার মরিচ কিনে ছুই কড়ার হুন ৷ 
বিবাহের সঙ্গঙ্গা লই চলে ততক্ষণ 








কালকেতু 
রাগ জী 
কালকেতু ও কুলরার বিবাহ 
বাঙ্জেরে ঢেমসি বাস বীরের উহারি । 
কালকেতু বিহা করে ফুলরা স্ন্দরী ॥ 
ছলি খুলি পেলি আহি সাজে’ তার ঘরে। 
সুগচম্্ম পরিধান দুর্গন্ধ শরীরে ॥ 
ক্লোন কোন ব্আাহিয়ে ডৌহার ছাল খায়ে । 
* বদন করিয়। রা্গ। ব্যাধের ঘরে যায়ে ॥ 
হাসিয়া বিকল বীর আহিগশের সাজে ৷ 
বরণ করিতে আইল ছাপনার মাঝে ॥ 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী । 
কালকেতু ক্ুলরার পুস্পের সাজ্জনী ॥ 


পয়ার 


ভাল বিহা! করে ব্যাধ সন্দর | 
যেমত ক্ষুলরা রাম! তেমত বীরবর ॥ ধু. 


ছুহাকারে তুলাইল যথ বন্ধুগণে। 
সভামধ্যে বৈসাইল মৃগচৰ্্মের আসনে ॥ 
ছুহাকার কর দ্বিজ্গ করি একত্তর ৷ 

কুশ* দিয়া তখনে বান্ধিল দ্বিজবর ॥ 
সম্প্রদানের বাক্য বিপ্র উচ্চারে বদনে | 
দানের সজ্জা আনিয়! দিলেন বিদ্তমানে ৷ 
ভাঙ্গা নারিকেল দিল পুরান ধন্থনখান । 
বসিবারে মৃগচর্স্ম দিল বিছ্বমান ॥ 


> খ১ছ-_ আইল 
২ ৪; ক, ঘ-তুমিতে। 


= হু, সুতলি; শ-_লাল তা 
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দম্পতি গৃহেত গেল ব্যাধের নন্দন । 
কর্কশ জননী গিয়। করিল রন্ধন ॥ 
শাবক জ্বালয়ে রামা হৃ"য়া হরষিত । 
পাকা কলার মূল রান্ধে লবণ-বঙ্গিত ॥ 
পাকা পুইর শাক রান্ধে পিঠালের মেলে ॥ 
সম্ভারি তুলাইল তাহা শুকরের তৈলে ॥ 
ক্রঞ্চসারের মাংস রান্ধে হরষিত মন । 
ক্ষুদ্র তলের অন্ন ছোগায়ে’ তখন ॥- 
ভোজন করিল তথা ব্যাধের নন্দন । 
স্বগচর্স্ম পাতি তথা করিল শয়ন ॥ 


সেই নিশি বঞ্চে বীর রমণীর সঙ্গে । 

প্রভাত সময়ে মাত্র শুচি হইল অঙ্গে ॥ 

স্বজ্থুর শাশুড়ী স্থানে করিয়া মেলানি । 

আপনার গৃহেত চলিল বীরমণি ॥ 

এখায়ে নিদয়া রামা মন হরষিত । 

বধূ লইয়া ঘরে আইল তনয়সছিত ৷ 

সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 

দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোতে | A 








কেমতে পুষিব চারি জন ॥ 

তুন্দি জান ভালে ভাল দুখে গেল সর্ধ্ব কাল 
আর দুঃখ না সয়ে শরীরে । 

চিন্তা করি বনে যাম তথ মৃগ নাহি পাম 
চাপ চাপিতে নারি করে ॥ 

শ্রদ্ধুর বচন শুনি নিদ্দয়া কহিল পনি 
মনে চিন্তা ন! ভাবির সার । 

চিন্তা কৈলে বল টুটে বুদ্ধি না রে খটে 
হু সুখ আছে সভভাকার ॥ 

পুত্র উপযুক্ত হয় কিসের তাহার ভয় 
পিতা-পুত্র আনিব। ব্দজিয়া ৷ 

বেলা অবসান হইলে শাক অল্প যাহা মিলে 
চারি জনে খাইসু বাটিয়া ॥ 


পয়ার 
স্ত্রীর বচনে ধর্স্মকেতু হুরযিত ॥ 
পশু বৰিবারে গেল তন্রসহিত ॥ 


২২২ স্থগেধু কালকেতুকে ॥ গুলনাদ্ধাত মা তু তা সে জব সৰ্বদা ॥ 
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কালকেতু খুইয়া যায় পশ্ডরব পাইয়া । 
আপনে বেড়ায় বীর মৃগ খেদাইয়া ॥ 
সিংহের সহিত যুদ্ধে ধর্ম্মকেতু নিহত 
ও নলিদয়ার সহমরণ 
বিধির নির্ধন্ধ কো না যায় থণ্ডান । 
দৈবযোগে সিংহ হইল দরশন ॥ 
সিংহ দেখিয়া হৃষ্ট হইল বীরবর । 
ব্সান্ডে-ব্যস্ডে* উঠিয়া শুপেতে যোড়ে শর ॥ 
সন্ধান পুরিরা বীর মারিবারে বায়ে। * 
'আস্ফালে এড়িল সিংহ নাহি পড়ে গায়ে* ॥ 
ক্রোধ হইল সিংহ বাণ এড়াইয়া । 
আচড়ের ছায়ে প্রাণ নিলেক হিয়া ॥ 
বাপেরে মারিল সিংহ দেখে কালকেতু । 
"গুপেতে পুরিল বাপ সিংহবধহেতু ॥ 
কালকেতুর-সঙ্গে মাত্র দেখাদেখি হুইল | 
ধর্স্মকেতু এড়ি সিংহ উঠিছ্। পলাইল ॥ 


1 সিংহ না পাইয়া বীর শোকে পড়ে ভোলে । 
গণ্ডী শর পেলাইয়া শিত৷ লৈল কোলে ॥ € 
বাড়ীর নিকটে গিয়া জননীর তরে। 
জনক মারিল সিংহ কানন ভিতরে ৷ 
পুত্রের বচনে রামা বাছিরাএ তৎকাল | 





স্বণ-গোধিকা 
প্রদক্ষিণে অগ্রি দিল মুখের উপর । 
মাও বাপ নমস্কারি বীর আইল ঘর ॥ 


নিয়মেত শ্ৰাদ্ধ করিল ৰীরমণি । 
দ্বিক্গ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী ॥ 


পাছি রাগ 
কালতেতুর খেদ ও ফুলরার প্রবোধ 


( ফুলরা রাম! ) কি দিয়া পুষিমু তোমা তরে । ধু ॥ 
বির্ধি মোরে বাদী হইল 'অকালেতে পিতা মৈল 


প্রভুর বচন শুনি ফুলরায়ে কহিল পনি 
চিন্তা মনে না ভাবিন্স আর । 

চিন্তা কৈলে বল টুটে বুদ্ধি না রহে ঘটে 
ছঃখ সখ আছে সভাকার ॥ 

বিধাতা স্থজয়ে যাহে 'আউগে* আহার হয়ে 
তবে তার স্থজয়ে শরীর । 

গর্ভে জন্মে শিশু সবে দেখিতে আছয়ে ভবে 


চা১:7১) * গছ ক--আগে। 
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কালকেতুর স্থগয়। 
মৃগ বধে কালকেতু কানন ভিতর । : 
পলায়ে বনের পশু প্রাণে পাইয়া ডর ॥ 
ব্যাজ মহিষ গণ্ড মারে এক শরে । 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু সব বাশে চাপি ধরে ॥ 
শুকরের ঠ1ট বীর উফাড়িয়া মারে। 
হরিণ যে কুষ্চসার বাশে চাপি ধরে ॥ 
চামরিয়া! আদি করি যত পশু হয়ে । 
কালকেতুর তরে’ তার জীবন সংশয় ॥ 
উত্তম অধম পণ্ড বধিল সকল । 


শুকনা কাননে যেন অনন্ত অনল ॥ 
বনবাসী পশুগণে পাইয়া যজ্ণা। 
একত্র হইয়া সবে করসে মন্ত্রণা* ॥ 





জয় গোপাল করুপাসিন্ধ । 
এহলোকে পরলোকে তুক্ষি দীন-বন্ধু ॥ ধু) 


সিংহে কান্দিয়া কহে ভবানীর চরণ । 
বিনি অপরাধে কেতু বধয়ে জীবন ॥ 
ব্যা্সে কান্দিয়া কহে ভবানীর পায়ে । 
" প্রাণে বধিয়া কেতু চর্স্থ লইয়া যায়ে ॥ 
ক্বঞ্চসার কান্দি কহে ভবানীর চরণ । 
চর্স্মশৃঙ্গ নিমিত্তে বধয়ে জীবন ॥ 
শশকে কান্দিয়া কহে "সামরা হীনবল । 
পুত্রপরিবারে কেতু বধিল সকল ॥ 
গণ্ডা গয্নেয়ালে মিলি করয়ে রোদন । 
খড়েগর কারণে কেতু বধয়ে জীবন ॥ 
দেবী বোলে পশ্ুগণ শুনহ উত্তর ।" 
সুখে বাস কর গিয়া অরণ্য ভিতর ॥ 
কালকেতুর তরে তোরা না ভাবিয় ডর ) 
মহাবীরের তরে বান্ধি দিতে যাই বর ॥ 


দেবীর গোধিকা-মৃন্তি-গ্রহণ 

স্‌ পশ্ুগণেরে বর দিয়া জগতের মা । 
পন্থেতে* রহিল হইয়া স্বর্ণ-গোধিকা ॥ 

_ গোষিকা হইয়া গৈল জগত-জননী ৷ 
মহাবীর লইয়া কিছু শুনিবা কাহিনী ॥ 


> খ. ছ-ত্ৰিপস্থে। 
4—2075B.T., 
৪ 
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সারদার চরণে সরোজ্জ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ্গ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


পয়ার 
কালকেতুর ভোজন ও বনযাত্র1 


কালকেতু বোলে শুন পুষ্পকেতুর ঝি । 
স্বগেরে যাইতে বনে? ঘরে আছে কি॥ 
ফুলরা রন্ধন করে বীরে খাইতে ভাত | 
তরাতরি আনিলেক মানকচুর পাত ॥ 
পাত লইয়া ভোজনে বসিল বীরমণি । 
অর পরিবেশন করে সুলরা ব্যাধিনী ॥ 
বারে বারে কুলরায়ে 'অল্ন দিয়! যায়ে । 
ফিরিয়া চাহিতে নারে খাইয়া ফেলায়ে ॥ 
ক্রোধ করিয়া তবে ফুলরা রমনী । 
পাতিলা ধরিয়া পাতে দিলেন পালনী ॥ 
যে কিছু রুচিল বীরে করিল ভোজন । 
ভাঙ্গা নারিকেলের জলে কৈল আচমন ॥ 
মহাবীরে বোলে শুন ফুলরা! স্বন্দরী । 
“এমত ভোজন প্রিয়া কু নাহি করি ॥ 
এমত ভোজন যদি নিত্য করাও মোরে । 
বাম করে ধরিতে পারি মন্ত করিবরে ॥ 
কলরারে যোলে প্রত মিথ কহ বাত. 








স্বৰ্ণ-গোধিক! 
রাগ ধানশী 
বনপথে কালকেতু ও ০গাখিকা। 
বীরে বোলে গোধিকার তরে । 
পন্থ ছাড়ি বাহু অভ্যস্তরে ॥ 
আন্ধু যাত্রা তোমারে দেখিয়া । 
পশু পাইলে যাইমু বন্দিয়া* ॥ 
যদি বা না পাম পশুগণ । 
তোমা লইয়া বীরের গমন ॥ 
রঃ বীর দেখি সঘনে ফৌফারে । 
সেবক ছলিতে মহামায়ে ॥ 
গোধিকারে করিয়া দক্ষিণে । 
উপনীত গহন কাননে ॥ 
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে । 
পশু চাহি 'অটবী বেড়ায়ে ॥ 


পয়ার 
কালকেতুর কাননে প্রবেশ ও তাহাকে 
স্বগরূপে দেবীর ছলনা 
নিকটে থাকিয়া পশু না দেখে বীরবর । 
ভ্ৰমিয়া বেড়ায় বীর কানন ভিতর ॥ 
সেবকের মন বুঝিতে নারায়ণী ॥ 
সমুখে দিলেন দেখা হইয়া হরিলী ॥ 
হরিণ দেখিয়া হৃষ্ট হইল বীরবর । 
. আস্ডে-ব্যন্ডে উঠিয়া গুশেতে যোড়ে শর ॥ 
সন্ধান পুরিয়া বীর মারিবারে যায়ে । 
বীরের বিক্রম দেখি অন্তর্ধান যায়ে ॥ 


> ও; ক ইত্যাদি__পশু না পাইলে লৈ বাৰু বানি ৷ 


<> 
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দেখিতে দেখিতে পশু লুকাইল বনে । 
ভ্ৰমিয়া বেড়ায় বীর সমস্ত কাননে ॥ 
ভ্ৰমিতে ভ্রমিতে বীর তিতে শ্রমজলে । 
গণ্ডী শর এড়ি বীর বৈসে তরুতলে ॥ 
বিষাদ ভাবিয়া! বীর করয়ে ক্রন্দন । 
ছ্বিজ মাধবে তথি প্রশতি রচন ॥ 
রাগ ভাটিয়াল 

কালকেতুর অন্চিস্তা 
গুরুবারে দক্ষিণ স্বরে রজনী প্রভাতে ৷ 
এহার কারণে মোর স্পন্দিল দক্ষিণ হাতে ॥ 
এহার কারণে খঞ্জন দেখিলু কমলে । 
সব বার্থ হইল মোর পাপ কৰ্ম্মফলে ॥ 
বিদার* হও পৃথিবী বীরেরে দেয় ঠাঞি। 
খণ্ডউক সকল ছুঃখ রসাতলে যাই ॥ 
এই ত কাননে পু পাম চিরকাল । 
আজিকে* বধিতে পশু না পাইলু পাঁঞ্ার ॥ 
কথাকারে পাইমু পশু বাইমু কথাকারে । 
কি লইয়া দাড়াইমু গিয়া ফুলরার গোচরে ॥ 
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উপায় না দেখম ভাই কি বুদ্ধি করিমু । 

না পাইলে বাণিজ্যের ভাও কিরূপে তরিমু ॥ 
দ্বিজ মাধবে কহে বাণিজ্যের ভাও । 
বাণিজা করিবা যদি সাধুসঙ্গ লও ॥ 


পয়ার 
প্রত্যাগমন-পথে কালকেতু ও সব্বর্ণগোধিকা 


* _ কান্দিতে কান্দিতে বীর তিতে শ্রমজলে। 
ভুমি হইতে গণ্ডী শর তুলি লইল করে? ॥ 
নিজ গৃহে যায় সাধু চিস্তিতে চিন্তিতে ৷ 
স্বর্ণ-রূপা গোধা দেখে শুইয়া আছে পথে ॥ 
গোধিকা দেখিয়া বোলে তর্জন-বচন । 
তোমারে দেখিয়া 'আঙ্ছু না পাইলু পশুগণ ॥ 
ধন্তগুল খসাইয়া চাপি ধরে বাশে । 
সঘন ফোফায়ে দেবী সেবক পরশে ॥ 
উলুর* কচড়া পাকাই বান্ধে চারি পায়ে । 
ধনুকের হুলে করি ঘরে লইয়া যায় ৷ 


গোধিকা লৈয়া হৈল বীরের গমন । 
আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
ছোলায়ে ছয়ারখানি কৈল একু ধারে । 
গোৰিকা পেলিয়া খুইল ঘরের ভিতরে ৷ 
গপ্তী শর এড়ি * বীর যায় শূন্য হাতে । 
গোলাট নগরে যায় রমণী জানাইতে* ॥ 
( এথা ) পদ্মা সঙ্গে যুক্তি করে জগত-জননী । 
বীরের মন্দিরে হইলা জগত-মোহিনী ॥ 


= খ--কোলে। = ৰ, গ, হ--ছোটার ; স্--বুটার। 
খু ক--গোধিকা একি । ৮. বোলাইতে। 


সখি, নন্দকি নন্দনা ৷ 








স্ব্ণ-গোধিকা 


খান খান করি 'অন্বর খুইল ঠ ই ঠাই। 
স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতাল লেখিল বিশাই ॥ 


প্রথমে লেখিল বিশাই ধৰ্ম্ম নিরঞ্জন । 
উৎপত্তি প্রলয় স্থই্ি যাহার কারণ ও 
ইন্দ্র দেবরাজ লেখে এঁরাবত গজে । 
'অন্দ বাহনে অগ্নি লেখে মহাতেজে ॥ 
নারদ মহামুনিরে লেখিল ঢেকি রপে । 
প্রমণের গণ লেখে শূল লইয়া! হাতে ॥ 
লক্ষ্মী সরন্বতী লেখে জগত পূজিত । 
চণ্ডিকা চামুণ্ডা বিশাই লেখিল ত্বরিত ॥ 
মৈষ বাহনে তবে লেখে ধন্মরাজ্জে। 
যথ কিছু দূত লইয়া যাহার সমাজে ॥ 
দেবগণ লেখি বিশাই হরধিত মন । 
তার শেষে লেখিলেক পুস্পের কানন ॥ 
স্বর্ণকমল লেখে হইয়। হরষিত । 
পুস্পের উদ্মান লেখিতে বিশাই দিল চিত ৯ 
লবঙ্গ নাগেম্বর লেখে চাপা! নানা জাতি । 
কস্তরী করবী কুন্দ লেখিল মালতী ॥ 
স্থল কদন্ব লেখে রক্ত উৎপল । 

জাতী যুণী পুং্প লেখে ওড় টগর ॥ 
মাধবী মন্দার লেখে নেহালী পারলী । 
কদন্দ রাহ্গল কেয়া কূটজ কদলী ॥ 
পর্বত যত নদ-নদী পৃথিবীতে "আছে । 
"অরুণ গরুড় পক্ষী লেখে তার পাছে॥ 
তার শেষে লেখে যত ভিঘি সরোবর । 
কমলে ভ্রমর লেখে দেখিতে সুন্দর ॥ 


= শব নবগ্রহ। 





© 


৫৬ মঙ্গলচণ্তীর গীত 


সে কাঞ্চুলি দিয়া অঙ্গে বসিল! ভবানী । 

বিশাই চলিল তবে করিয়া মেলানি ॥ 
(এ! ) মাংস লইয়া কুলর! বেড়ায় বাড়ি বাড়ি । 

ত্বরায় পাইল গিয়! উজ্জানী নগরী ॥ 


রাগ স্গছি 
ফুলরার মাংস-বিক্রয়ে ক্লেশ 
অতি যৃদ্-গামিনী বাজ্গারে চলিল*্ধনী 


মাংসের পসরা লইয়া মাথে । 
বেড়ল বায়সগপ ঘন করে নিবারণ 


ক্ষুধায় আবুল হইয়া ভ্ৰমে বামা মাংস লইয়া 





1 


স্বর্ণ-গোধিকা 


দ্বিজ মাধবানন্দ তরিতে সংসার ধন্দ 
দেবীপদে মতি করি স্থির । 
ফুলরা ব্যাধের নারী মাংস বেচি লয়ে কড়ি 


হেন কালে আইসে মহাবীর ॥ 
পয়ার 

কালকেতু কর্তৃক ফুলরাকে স্বয়ার সংবাদ-জ্ঞাপন 
মহাবীরে বোলে প্রিয়া শুনরে বচন । 
পশু না পাইন্থ আজি ভ্ৰমিয়া কানন ॥ 
কিবা ক্ষণে বাড়ি হোতে বাড়াইলু পা । 
গহনে যাইতে পন্থে দেখিল গোধিকা ॥ 
সে সাপ দেখিয়া সরি ব্দজত! গণিলু । 
তথির কারণে বনে মৃগয়া না পাইন্ড ॥ 
উদর পুরিমু আঙ্ু খাইয়া গুঞি সাপ ৷ 
পাপ কপালে মোর কথ সহে তাপ ॥ 
দুঃখিত হইয়া রামা করিল গমন । 
বাড়ির নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ 
বাড়ির নিকটে গিয়া ভাবে মনে মলে । 
খাঁটি ঘরে নাঞি মাংস কুটিনু, কেমনে ॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাম! করিল গমন । 
ব্যাধিনী সইর বাড়িত দিল দরশন ॥ 


বডির জন্য কুলরার সখার নিকট গমন 
ডাক দুই তিনে রামা বাহির হইল । 
কটিদেশে হাত দিয়া কহিতে লাগিল ॥ 
ঘন ঘন ডাক ছাড় কিসের স্তরে ৷ 
বিলম্ব না সয়ে মোর কাজ্য "মাছে ঘরে ॥ 
কুলরায়ে বোলে সই করো নিবেদন । 
মৃগ না পাইল আঙ্ছু ভ্ৰমিয়া কানন ॥ 


হস 


Ue tt: 
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মৃগ না পাইয়া বীরে ভাবে অনুতাপ । 
পদ্বে পাইয়া বআনিয়াছে খাইতে শই-সাপ ॥ 
তাহা খাইবারে বীরের হইছে ছটফটি। 

কি দিয়া কাটিমূ গোধা ঘরে নাহি বটি ॥ 
বাট খান দেয় যদি দণ্ড হুই তরে । 

গোধ। কাটিয়া বটি আনি দিব ঘরে ॥ 
ব্যাধিনী বোলয়ে সই নিলজ্জা যে বড়ি । 
ছই মাস হইল না দেয় তের কড়া কড়ি ॥॥ ,. 
'আমিষে খাইল বটি লোহা নাই তাহে। 
দিনে দিনে তের কড়ার বৃদ্ধি” বাড়ি যায়ে ॥ 
ফুলরায়ে বোলে সই বটি দেয় মোরে । 
লভো মূল্যে দিমু কড়ি প্রন আইলে ঘরে ॥ 
বটি বাড়াইরা দিল করি দরাদরি । 
সইয়ার শপথ লাগে যদি না সু কড়ি ৷ 
ললাটে ছানিয়া খাও ফুলরায়ে বোলে। 
সুখি মরিয়া যামু প্রভুর বদলে ॥ 

বটি খান লইয়া হুইল ফুলরার গমন । 
"আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
ছোলায়ে দুয়ার খান করি একু ধারে । চা 
লক্ষ সুন্দরী দেখে খরের ভিতরে ॥ A 







রাগ স্থহি = 

৮ দেবী ও কুলরা 

বিরহিণী কি লাগি আইলা ৯ 
0 JE SR 
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বিদগ্ধ পুরুষ পাও যথা । 
চলি যাও কাজ্য নাহি এথা ॥ 
হর মন মোহিতে পার রূপে । 
আখি থাকিতে ডুব কূপে ॥ 
ছরস্ত কলিঙ্গ দণ্ডধর । 
বীরের নাহি অশ্লের সম্বল | 


বারমান্তা 
ফুলরার বারমাসী দু:খ বর্ণনা 
ক্ষুলরায়ে বোলে রামা যদি দেব মন । 

বাহ মাসের যথ দুঃখ করো! নিবেদন ॥ 

বাহ মাসে যথ দুঃখ ফুলরা পাইল মনে । 
ভাবিতে চিন্তিতে মোর পার বিন্ধে ঘুনে ॥ 
মাধবেতে ছ:খের কথা* শুনহ যুবতী । 

যথ দুঃখে ব্যাধের ঘরে করিয়ে বসতি ॥ 
প্রাতঃকালে প্রহু মোর যায়ে বনবাস । 

যে দিনে না মিলে পণ্ড” থাকি উপবাস ॥ 
টঙ্গাষ্ঠ মাসেতে রামা শুন মোর দুঃখ । 
কহিতে “স সব কথা বিদরয়ে বুক ৷ 

প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবর ॥ 

ললাটের ঘর্শ্ম মোর পড়ে পদতল ৷ 

বাক্য মোর শুনহ স্বন্দরী ৷ 

কোন্‌ স্খন্ডোগের লাগি হইল। ব্যাধের নারী ॥ 
আযাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি ৷ 

ক্ষুধায়ে আকুল হই লোটাই আক্ষি ক্ষিতি ॥ 


» ৰ, ছ--ৰীযের সাহিক সহোদর ৷ হাস মোর । 
ক্ৰছ; ক,ঙ_অঙ্। 


ce __ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
ক্ষণে ক্ষণে উঠি আদ্ছি চারিদিকে চাছি। 
হেন সাধ করে মনে অন্ত জাতি» যাই ॥ 
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি । 
মাথা খুইতে ঠাই নাই ঘরে আঠু পানি ॥ 
শীতের কারণে ঘরে বেড়াই চারি কোশে। 
মানের পাত মুণ্ডে দিয়া বঞ্চি ছুই জনে ॥ 
ভাত্র মাসেত রামা বিছা, বন্ধার । 
হেনকালে চলি আমি মাথায়ে পসার ॥ * 
নয়ানেত পাণি দিয়া নদী হই পার ॥ 
বিবাদ ভাবিয়া স্মরি স্র্খোর কুমার ॥ 
'আখ্বিন মাসেত রামা জগৎ সুখময় ॥ 
ছর্গার "আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয় ৷ 
বীণ বাশী বাহে কেহ লোকে গায়ে গীত । 
'অন্পের কারণে প্রন সদায়ে কুঞ্চিত ॥ 
গিরিস্থতা-সুত মাসে শুন মোর ছুঃখ । 
পাড়া-পড়শী নাহি বোলাইতে সন্মুখ ॥ 
উঠিয়া দাড়াইতে নারি গায়ে নাই ঘল। 
ক্ষধায়ে আকুল হই খাই বনফল ॥ 
আত্রন মাসেত কৈন্তা শীত পড়ে বেশ । 
we ভাবিতে চিন্তিতে মোর তঙ্গ হুইল শেষ ॥ 
£ স্গচম্ত্র ওড়ন মৃগচর্শ্ম পরিধান । 
2... :০ __ শীতে কাল্পিয়া রান বঞ্চি ছই জন ॥ 
শীষ মাসেত রামা হেমন্ত প্রবল । 
শীত ভয়ে সদায়ে মোর কল্পিত কলেবর ॥ 
মে র কম্পিত সঘন । 


সি 


_ অধর যে অঙ্গ 








স্ব্ণ-গোধিকা 


মাঘ মাসেত ইকন্তা! গোরুয়া লাগে শীত । 
লোমে লোমে বিন্ধে মোর শোষয়ে শোণিত ॥ 
খইয়! পাতিয়া থাকি বিভাবরী কালে । 
রজনীর শীত মোর খ্ডে রবির জালে ॥ 
ফালন মাসেত সাক্জি আইল গ্রতুবতী । 
নিজ পরিবার লইয়া সখার সঙ্গতি ॥ 
কামিনী করয়ে কেলি সখা লইয়! পাশে । 
হেন কালে” যায়ে স্বামী বন*-পরবাসে ॥ 
, মধু মাসেত কৈন্তা শুন মোর কথা । 
রবির উত্তাপে মোর ঠেকি* রহে মাথা ॥ 
মোর ক্লেশ দেখি দুঃখিত বীরমণি। 
'অস্তরে নাহিক স্থখ না চাহে কামিনী ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস ভপে। 

ঈষৎ হাসতে দুর্গা ফুলরার বচনে ॥ 

দেবীর কপট কলহ 


ফুলরার বচনে দুর্গা না দিলা উত্তর । 
ক্রোধ করি ফুলরায়ে কহিল তৎপর ॥ 
বুঝিলু বুঝিলু বেটি তুঞি ছ্টমতি । 

এই আশা করিয়াছ নিতে মোর পতি ॥ 
বেচিয়! খাইমু তোর যত আছে গায়ে । 
মাংসের পসার তুলি দিবাম মাথায়ে ৷ 
আস্তে পুড়িয়া দেহ করিসু ছারখার ৷ 

এই দেশ হোস্তে যেন বাস পুনর্ববার ৷ 
দেবী বোলে কি বোলিলা বোল আর বার । 
কেশেত ধরিয়া লাঘব করিস তোমার* ॥ 


> শখ, ছ_সমে। * খু ও 
= খিক নহে; হ__ দগধনে । ৩ স্যার 


৬৯ 


ভি 
ক মঙ্গলচীর গীত 
দান করিতে আইলু জলঘট লইয়া । 
অশেষ প্রকারে বীরে আনিছে ভীড়িয়া ॥ 
বীরে বোলিছে আদ্ধি বসি রৈব খাটে । 
মাংসের পসার লই কুলরা যাইব হাটে ॥ 
বেচিয়া কিনিয়া সেই যথ আনে ধন । 
ঘরে বসিয়া তুক্ষি করিম ব্যসন ॥ 
বলে* মারিবারে পারে এই ছষ্টমতি। রা 
ত্বরায়ে জানাই গিয়া আপনার পতি ॥ 
এথেক চিন্তিরা রামা করিল গমন ॥  * 
মহাবীরের বিস্ধমানে দিল দরশন ॥ + 





- রাগ স্থহি 
ন্‌ কালকেতুর নিকট ফুলরার খেদ ও 
4 কাজকেতুকে তিরস্কার 
আমার প্রাণনাথ ব্যাধ হন্দের রে i 
৮ সি “এবে সে গেলা ছারে খারে । ধু । 
ERs ___ খরেতে নাহিক ভাত কামিনীর বড় সাধ 
পরনারী আনিছ মন্দিরে ॥ 





নিশাচর অধিপতি হরিলা জানকী সতী 
বিকল হইয়া কাম” বাণে। 

সাজিলেক রঘুপতি কপিকুল সঙ্গতি, 
উদ্ধারিলা বধিয়া রাবপে ॥ bac 

(যে) নিজপতি পরিহরে সে কি রহিব ঘরে 
এহত না লয়ে মোর মতি । 

অন্ত পুরুষ পাইয়া যাইব তোক্ষা এড়িয়া 


তান সঙ্গে করিলা পীরিতি ॥ 


< পয়ার 


মহাবীরে বোলে রামা কি বোলিলা মোরে । 
কাহার রমণী মুঞি 'আনিয়াছম ঘরে ॥ 
ফুলরায়ে বোলে শঠ বুঝিয়ে তোমারে । 

কত না চাতুরী কর ভাত্ডিতে আমারে ॥ 
তোমার বচনে গেলু মাংস কুটিবারে ৷ 
ত্রিলক্ষ-স্বন্দরী দেখি ঘরের ভিতরে ॥ 

সেই রূপের তুলনা হো দিতে নাহি পারি । 
কৈলাস ছাড়িয়া যাই আসিয়াছে গৌরী ॥ 
মহাবীরে বোলে যদি নার দেখাইবারে।  -. 
নাকে চুলে দিমু শাস্তি কহিলু তোমারে ॥ 
ক্ষুলরায়ে বোলে যদি দেখাইতে নারি । 

নাকে চুলে দিয় শান্তি হয়্যা দণ্ডধারী ॥ - 
ক্ুলরার বচনে বীর করিল গমন। 
আপনার পুরে আসি দিল দরশন ॥ 
ছোলায়ে দুয়ার খান করি একু ধারে । 
ত্রিলক্ষ-সন্দরী দেখে ঘরের ভিতরে ॥ a 


= ছু কাজ বাণে। os 





৬৪. মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


মহাবীরে বোলে রাম! বুঝিতে নারি মন । 
বাপে বিন্দিয়া তবে লঞিমু জীবন ॥ 
_এখেক বোলিয়! বীরে চাহে চারি ভিতে । 
"আপনার গ্ডী শর তুলি লইল হাতে *: 
ধলুকেত গুণ দিয়া তিন বার লাফে। 1. 
“তাহা দেখি নারায়ণী চাহে পল্মার দিগে ॥ € 
৮ ভাল বর দিতে 'আইলু তরে। 
"প্রাণ মোর লইতে চাহে ঘরের ॥ 
৬ পাস্থাবতী যোলে শুন জগত-জননী | সা 
: বীরস্থানে পরিচয় দেঅত আপনি ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে । * 
_বীরস্থানে পরিচয় দিল মহামায়ে ॥ ৮ 


্ রাগ সিদ্ধডা রে 
দেবীর পরিচয় দান ০৯0 


পুত্র কালকেতু, কাহারে যোড়য়ে গন্ভী শর । ধু। 
__'অশেষ করিয়া মারা 








রাগ মালশী 


দেবী জননী গো তুয্া পদ-পক্ষ সার । ধু.। 

এ ভিন ভুবনে চাহিবু মনে মনে 
তুদ্ধা বিনে গতি নাহি আর ॥ 

সুর্থ অধম জন অশেষ অচেতন 

ভাবে ভেদ । 

সব্ব রজগঃ তমহ তিন কেহ নহে ভিন ভিন 

গোৌরী-রাম-শিব অভেদ ॥ 
5205.1. 
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কালকেতু কর্তৃক দেবীর স্তব 
ক্ষণেক ব্যাজ ব্যাধ পাইল চেতন ॥ 
যুগপাশি চত্ডিকারে করয়ে স্তবন ॥ 
তুক্ছি বস্ত্রিকা দেবী যন্ত্র-স্বরূপা । 
তুঙ্গি ভগবতী মোরে আন্জু কর ক্ুপা ॥ 
তুক্ষি শরীরে থাক জীব-স্বরূপে । 
মায়াপাশে বান্ধিয়া পেলায় অন্ধকূপে ॥ 
তুদ্ষি যারে সদয় হও ঘুচাও আপদ । 
কূপে থাকি উদ্ধারিয়া দেয় নিজ পদ ॥ 

কালকেতুর ধন-প্রান্ডি 

দেবী বোলে কালকেতু পাত দুই কর। 
বছ বদ্ধ দিব তোর-হত্ডের উপর ॥ 
দেবীর বাকো হৃষ্ট হইল ব্যাধের নন্দান। 
যুগপাণি হইয়া লয়ে দেবী দেহি ধন ॥ 
খন পাইয়া কালকেতু নাড়ি চাড়ি চাহে । 
বেঁকা পিতল খান ভাঙ্গামু, কথায়ে ॥ 
দেবী বোলে এই ধন বড় অন্ুত। 








কালতেতু ও বণিক 2 অঙ্গুরী-বিক্রয্ 
সোমদত্তে বোলে বাপু তুক্ষি কেনে এথা । 
কালকেতু বোলে খুড়া কিছু আছে কথা ॥ 
'অঙ্গুরী দিলেন কেতু বছিকের হাতে । 
দশ দিশ প্রকাশ হৈল সহসাতে ॥ 
মহাবীরে বোলে ইহার মূল্য জানে কে । 
যেমত উচিত হয়ে সেই মোরে দে ॥ 
সোমদত্তে বোলে বাপু, কহি দরাদরি । 

* এহার মূল্য পাইবা বাপু চাইর কাহন কড়ি ॥ 
মৃগ বধিবারে গেলু অরণ্য ভিতরে । 
তথাতে পাইয়াছি ধন দেখাইলু তোক্ষারে ॥ 
সারদার ধন বণিক জানিল কারণ। 
এহার মুল্য হয়ে জান ছয় ব্দযুত ধন ॥ 
চাকর? ধরিল বীরে তারে কিছু দিয়া । 
ছালায়ে ভরিয়া* ধন লই যাএ বহিয়া ॥ 
ধন ভাঙ্গাইয়া তথা ব্যাধের নন্দন । 
চত্তিকা লইয়া কিছু শুনিবা কারণ ॥ 


পরার 
বিশ্বকর্মা কর্তৃক গুজরাটে বনকর্ত্ন ও 
র্লাজপুরী-লির্ব্মাণ 
দেবী বোলে বিশ্বকর্মা লও গুয়াপান । 
স্বরায়ে নির্শ্মাইরা দে বীরের পুরীখান ॥ 
আরতি পাইয়া হইল বিশাইর গমন । 
পুল্রাটের* বনে পিয়া দিল দরশন ॥ 
বড় বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাঙ্গিয়া । 
সেবকের ঘর দুর্গা দিলা তোলাইরা ॥ 
> খ, হ-__-বহনীয়া; ছ-_সুজুর ' * প- সাইঙ্গ ভরিচা; খ--ছাল! ভরি ভরি । 
= খ-_-গোলাট নগরে । 





মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


স্াটকের স্তন্ত সব পাথরের চাল ॥ 
পাষাশে চিরায়। তোলে বোউলের ডাল ॥ 
নগরে প্রজ্ঞার ঘর বান্ধে সারি সারি । 
নেতের পতাকা উড়ে কনকের বাড়ি ॥ 
চৌঘাটা নিৰ্শ্মাইয়া হৈল বিশাইর গমন ॥ 
মহাবীরে লইরা কিছু শুনিবা কারণ ॥ 
বাজারেতে যায়ে বীর ধন কিছু লইয়া । 
পরিচ্ছদ ভ্রব্য কিনে বাছিয়া বাছিয়া ॥ 
দোলা ঘোড়া কিনে বীর আপনার তরে । * 
অষ্ট অলঙ্কার দিল ফুলরার গোচরে ॥ 
মৃগচর্শ্ম দূর হৈল প্রসাদে চণ্ডিকার । 
সৰ্ব্দাঙ্গ ভরিয়া পৈঙ্ে স্বর্ণ অলঙ্কার ॥ 
দোলায়ে চড়িয়া বীর করিল গমন । 
গুজরাট বনে গিয়া দিল দরশন ॥ 


স্কুলরারে বোলে প্রস্থ যাহ কথাকারে । 
আন্জুকা রহিব গিয়া নিন্দ বাড়ি ঘরে ॥ 
কালকেতু বোলে প্রিয়া মনে ভাব কি। 
পুরী নির্শ্মাইয়া দিছে হেমন্তের ঝি ॥ 
শুভ লগ্ন করিয়া করহ তথা বাস। 





জেতে: 


দেবীর চরণে গতি অন্ত না লয়ে মতি 
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে ॥ 


পয়ার 

নগরে এরজা-্হাপনের জন্ত কালকেতুর প্রার্থনা 
একদিন কালকেতু করে ছর্গাপুঁজা । 
সাক্ষাতে হৈল তানে দেবী দশতুজা ॥ 
চত্ডিকা দেখিয়া বীর করিল প্রণাম ॥ 
উঠ উঠ বোলে দেবী লইয়া তান নাম ॥ 
দেবী বোলে শুন পুত্র আমার বচন । 
কিসের কারণে আমা করিছ স্মরণ ॥ 
আমার শকতি প্রজা আনিবারে নারি ॥ 
তে কারণে নারায়নী তোমারে গোচরি ॥ 
দেবী বোলে শুন পুত্র আমার বচন । 
প্রজ্ঞা আনিবারে আদ্দি করিল গমন ॥ 
এথেক বোলিয়া দেবী হৈলা অন্তৰ্ধান । 
মণুল-শিক্পরে দেবী কৈল! অধিষ্ঠান ॥ 





8৮ মন্দলচণ্ডীর পীত 
5 শষ্যার উপরে মণ্ডল সুখে নিজ্রা যায়ে । 
শিয়রে বসিয়৷ স্বপ্ন চত্ডিকা বুঝায়ে ॥ 
- উঠ.উঠ মণ্ডল সত্বরে তোল গা 
আঙ্গি স্বপ্র কহি তোরে মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ 


দেবীর মশুলকে ন্বপ্লাদেশ 


নিজ প্রজ্ঞা লৈয়া মণ্ডল গুজরাটে যা । 
সহায় হইল ন্সাক্ষি পূজিব তোরে প্রজা ॥* 
গুজরাটে রাজ্য করে ব্যাধ সুন্দর ॥ 

এ বার বৎসর তোর না লইবে কর ॥ 
ঘোর দেশে ঘর কর হুরযিত হুইয়া । 
রবি শশী যাইব মাত্র শিরের উপর দিয়া ॥ 
আমার স্বপ্রে মণ্ডল যদি না দে মন । 
ধনে জনে সম্প্রতি মজ্জাব পৌরজন ॥ 
স্ব দেখিয়া মণ্ডল পাইল চৈতন । 
ডাকাইয়া 'আনিলেক যথ পৌরজন ॥ 








ষষ্ঠ পালা 
জ্ঞাড়. দত্ত 
রাগ স্থহি 
গুজরাটে নানা জাতির বসতি-স্হাপন 

বৈসেরে নগর গুজরাট 

bi অস্বরে হরিষ হুইয়া মন ৷ ধু.। 

মহাবীরের আজ্ঞা পাইয়া সঙ্গে পরিজন লইয়া 
যোগ্য স্থানে বৈসে প্রাচ্ছাগণ* ॥ 

চাটুতি সুখুটি বৈলে তেয়ারী বাড়রী আইসে 
গঙ্গাকুলী বৈসে* একু ঠাঞি । 

"সার বৈসে ফুলিয়াল গড়গড়ি পড়িয়াল 
মাংসচর বৈসে দিগ+ সাঞ্রি॥ 

পেররী ভায়রী বৈসে সেহ গাইয়া আসিয়াছে 
সীমাই বসিল পিরাল । 

শোত্রিয়* যথেক বৈসে নিত্য চারি বেদ পঠে 
জপ হোম করয়ে তৎকাল ॥ 

আর আর দ্বিজগণ কেহু করে আঅধ্যাপন 
যজন-াক্ছন বহুতর ৷ 

উচ্চারি প্রণব দ্বিজকুল সম্ভব 
হুতাশলে হোমে নিরস্তর ॥ 

কা’ল্ত নানা জাতি আইসে ঘোষ বোস মিত্র বৈসে 
গুহ গুপ্ত আর বৈসে ধর । 

সিংহ দাস নাগ নাথ তারা বৈসে শতে শত 
দন্ত সেন আর বৈসে কর ॥ 


৯ আাহ্ষ।। * খ--গোলাল। * কদিন; * ও কাহ,জোডির। 














ভাডু দন্ত 
এক বাড়ীর উচিত তুক্ষি যোড় সাত বাড়ি । 
নগরে হইলে কর কেমতে দিবা কড়ি ॥ 
ছয় বাড়ী এড়ে ভাডু বীরের বচনে । 
সারদা! ভাবিয়া দ্বিজ মাধবে ভণে ॥ 


রাগ আশোয়ারী 
* প্রজাগণের ভিন্স ভিন্স বৃত্তি 


বৈলেরে ক্ষত্রিয় শৃদ্র তার পার্শ্বে রাজপুত্র 
ভট্ট বিপ্র বৈসে সারি সারি । 

গোয়ালায়ে গোরু রাখে গো দোহায়ে গোঠে থাকে 
সয়া পান বেচয়ে তান্মুলী ॥ 


নগরে বৈসে কর্মকার খাড়া গঠে চোক ধার 








ভাডু দন্ত ae 


দেখি পত্তন নগর হৃষ্ট হুইল বীরবর 


ডাকিয়া সভার আগে কহে । 


ক্ষমা-যুক্ত-সমাজ করিয়া আপন!’ সাজ 


নগরে রহু যথ মনে লয়ে ॥ 
রাগ কর্ণাট* 
কালকেতুর রাজ্যে প্রজাগণের স্ুথ 
দেখরে গোরা-চান্দের বাজার । 
প্রেমময় রসের* পসার ॥ ধু? 
নগরেতে প্রজ্গালোক বৈসে সারি সারি । 
নেতের পতাকা উড়ে বীরের উহ্ারি* ॥ 
রাজ-বিজ্ঞ নাই তাতে নাই দস্থাভীত ৷ 
ছর্গার প্রসাদে লোকে থাকে হরফিত ॥ 
রাজন্বারে বান্ধ যখ বাজে সন্ধ্যাকালে । 
সানিয়া পোতলা ভাল নাচাতে ছাওয়ালেং ॥ 
দুঃখী দরিদ্র তাতে এক নাহি জানি । 
কনক কলসী ভরি * জা খায়ে পানি ॥ 


ভাড়ু, দন্ত কর্তৃক অশান্তির সূচনা 
ভাডু দত্তে বোলে শুন তপন দত্তের মা । 





৬ 


৮ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


যেন মাত্র ভাড়ু দত্তে কৈল হেন’ বাণী । 
ক্রোধ করিয়া তারে কহিছে রমণী ॥ 
যেমত কথা কহ তুক্ষি লোকে বোলে আউল । 
কালু কৈলা উপবাস ব্মান্ধু কথা চাউল ॥ 
তোমার ঘরে বসতি করিয়ে যেমন দুঃখে । 
উদরে না চিনে অন্ন তাম্ব,ল পান মুখে" ॥ 
স্ত্রীর বচনে ভাঁডু ভাবে মনে মন । 
আন্জুকার অন্ন আমার মিলিব কেমন ॥ 
ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া । 
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া ॥ 
কড়ি বুড়ি নাই ভাডু বাক্যমাত্র সার । 
ত্বরায় পাইল গিয়া নগর বাজ্জার ॥ 


মিথ্যার ব্সোতি 


ধনা নামে চালুয়া* পসার দিয়া আছে। 
ধীরে ধীরে ভাডু দত্ত গেল তার কাছে ॥ 
ভাডু দত্তে বোলে ধন! চাউল দেস মোরে । 
তস্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইসু তোরে ॥ 
ধনাঞি বোলে ভাড়ু দন্ত চাউল নাই এথা । 
বারে বারে খাও চাউল কহি মিথ্যা কথা ॥ 








১১০৮ 





ভাড়ু দ্ধ 


ঘরের ভিতরে ধন বাছে” গোক্ষা গোফা । 


গিরির* মাথায় চুল নাঞি নাবার* মাথায় যে খোপা* ॥ 


ভাল মোর অধিকার 'আছয়ে নগরে । 
কালুকা পাইমূ তোরে হত্তের উপরে ॥ 
ভাডুর বচনে ধনা কাপে থর থর | 
আস্তে বোস্ডে উঠিয়া চাপিয়া ধরে কর ॥ 
পরিহাস কৈলাম তাই করি দরাদরি ৷ 
চাউল নিরা৷ খাও তুদ্ধি কড়ি দিয় বাড়ি ॥ 
=  “এখেক শুনিয়া ভাজু বসিল চাপিয়া ৷ 
সের অষ্ট দশ চাউল লইল মালিক্সা ॥ 
চাউল লইয়া হইল তবে ভাডুর গমন । 
পুরার* পসারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
ভাড়ু দত্তে বোলে পুরা” কছি নিজ্জ কাজ । 
বাছিয় বাছিয়া মোরে দেয়ত বআনান্দ ॥ 


নিত্য নিত্য যোগাও আনাজ দেয়ত আমারে । 


তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমূ তোরে ॥ 
সাত পাচ" বুলি তারে বোলে ভাই ভাই । 
পাক” বাইগন মূলা লইল তার ঠাঞি ॥ 
'আনাজ লইয়া হইল ভাঁডুর গমন । 
লোনের পসারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
মলুকি মলুকি* বলি গেল তার কাছে । 


কালুকার সুজ** বাকি তোন্ধা স্থানে আছে ॥ 


বিশ্বাস বোলাই বীরে আনায়ে গোচর ৷ 
কথেক মন্ধুত কড়ি বোলয়ে সত্বর ॥ 


ই খপ রাখ) ২ এপুহী। = গ--বাঞ্িছন 7 খ_ভিজ্ষরের । 
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এবার ক্ষনে ৷ গ-_সঙগা কা? ও, ছ__বক্ষুত বাকি । 


* প্রাপ্তপাঠ__পাচ 
* প_-মলকি মলকি : খ ও. ছ--মলঙগি মলঙ্গি । 


চে 





© 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
“মলুকিরা আড়াঙ্গ করিলা স্থানে স্থানে । 
তে কারণে তোমার লোন কেছ নাহি কিনে ॥" 
তোর ভাগ্যে সেইখানে আছিলাম আপনি* । 
প্রকারে বুঝ্াইরা শাস্ত কৈলাম বীরমণি ॥ 
মলুকি বোলে ভাডু দত্ত কৈলা উপকার | 
কিছু লোন লই যাহ আপনে খাইবার ॥ 
লবণ লইয়া হইল ভাডুর গমন । 
তৈলের পলারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
কি তৈল কি তৈল বলি হাত জাবড়ায়ে। * 
আপনার গোপে* দিল ছাবালের মাধায় ॥ 
ভাজ দতত্ত বোলে তেলী তৈল দে মোরে । 
তা ভাঙ্গাইয়! কড়ি দিয়া যাইমু তোরে ॥ 
ক্রোধ না কর ভাড়ু মোর দিকে চাহ । 
এক পাবা” তৈল দেম বাকিতে* লইয়া যাহ ॥ 
তৈল লৈয়া হইল ভাডুর গমন । 
পানের পসারে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
জাদু দত্তে বোলে রুই কহি তোমার ঠাই । 
কালু গুরু-কুত্য* পচিশ* বিড়া পান চাহী ॥ 
বারুই বোলে দু দত্ত বইলা এথায় । 
পাচ বিভা পান নেয় কড়ির নাঞি দায় ॥ 
পান লইয়া হইল ভাড়ুর গমন ॥ 
সওয়ার পসারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
ভাড়, দত্ত বোলে পসারী ওয়া দেব মোরে । 





ভাডু দত, 
পলারী বোলে ভাড়, দত্ত গুয়া নাঞি এথা । 
বারে বারে খাও গুরা কহি মিথ্যা কথা ॥ 
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া মন্ছুতে আন কড়ি । 
কু দিয়া পাঠাইব গুয়া পাইবা বাড়ী ॥ 
ভীড়, বোলে তোর বাক্যে লাগিল’ তরাস । 
ওয়ার কড়ি হোতে ফান্দ! পাইমু একমাস* ॥ 
সেই খানে বসি ছিল গোবিন্দ পালিত*। 
কি কইলা কি কইলা গাড়, বাক্য বিচলিত ॥ 
ভাড়ু দত্তে বোলে প্রজা বার্তা নাছি পাও । 
“সুখে অন্ন জল খাও খে” নিজ! যাও ॥ 
মহাবীর স্থানে লেখিছে দণ্ডধর । 
ত্বরায়ে পাঠাইয়া দেন্স গুজরাটের কর ॥ 
পত্র পড়িয়া চাহি ব্যাখনন্দন । 
বোলে কোন্‌ মতে হুইব গুজরাটের ধন ॥ 
হেনকালে বসিছিলাম বীরের একুধারে । 
যথেক ফাল্দার* ভার দিলেক আমারে ॥ 
যথ কথা কহে বীর বদ্মা করি বড়া । 
গান্ডু কন্দল দিল পাটের পাছোড়া ॥ 
কালুকা প্রভাতে পাইক পাঠাইমু থরে থরে । 
তুলিয়া” দিবেক টান গাছের* উপরে ॥ 
ভরতের শাপে লোক হইয়া গেল মুড়া” । 
সাক্ষাতে থাকি পুত্র বাপ আটকুড়া ॥ 
ভাড়ুর বচনে প্রজা স্তরে কাপিল । 
করে ধরি ভাড়ু দত্তের কহিতে লাগিল ॥ 


> খ, গ, ঘ. ছ- নাহিক । 
* ৰ--যধ গুঞা কড়ি লাইবা আর এক নাস; গ--গুরার কড়ি কান্দাতে পারাইনু 
এক সাস ; ছ--ওৱ্ার কড়ির কল ভুনি পাইৰ! এক মালে । ॥ 
নাপিত, 


তৰ 
* গ-গুয়া। 
* ৩, ছ-_নুঢ়। 


। 


* গচ ছ-_শুইগা । 
* ছ--পতাকা তুলি বিবে। 
* গ, ছ_খাকিতে। 


৭৯০ 


* খ- খানার ; ছ--কর্্দের। 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
পরিহাস্য কৈল বাপু কৈল দরাদরি ৷ 
ওয়া নিয়া খাও তুক্ধি নাহি দিস কড়ি ॥ 
শুরা লইয়া হইল ভাড়ুর গমন ।* 
মধ্যনগর* হাটে গিয়া দিল দরশন ॥ 
মধ্যনগরে ভাড়, প্রচ্গা করে বল । 
চিড়া মিঠা লৈল ভাড়, সন্দেশ বহুল ॥ 
বেসাতি করয়ে ভীড়, কাররে না দে কড়ি । 
পসার দিয়া বসিয়াছে ঘোষের মাও বুড়ী ॥ 
তের বুড়ির দধি ভাড়, হত্তে করি লইল । 
সেই দধি লই ভাঁড়, সত্ধবরে চলিল ॥ 
ভাড়, দত্তে বোলে শুন ঘোষের মাও বুড়ী । 
দধি খাইবার যাই বাড়ীত লইন্স কড়ি ॥ 
পরিচারক নাই বাপু দোহাইতে গাঞি। 
স্বকীয় দ্রব্য নহে তোর ধারে দিয়া যাই ॥ 
কথার ছেছর তুন্ধি দধি খাইতে চাহ ॥ 
আপনার মাথাটি খাও দধি এড়ি যাও ॥ 
ভীড়, দত্তে বোলে বুড়ী কি বলিব তোরে | 
ধনের গর্বে এখ কথা বোলহু আহ্ষারে ॥ 
৯6515811175 








ভাড়ু দন্ত 
পরিহাস কৈল বাপু কৈল দরাদরি । 
খাও নিয়া দধি তুদ্ধি কাইল দিও কড়ি ॥ 
দধি লইয়া হইল ভাড়_র গমন । 
মাছের পসারে গিয়া দিল দরপন ॥ 
মেছনী কর্তৃক ভাড়,কে উপযুক্ত শিক্ষ! দান 
মাছোনি বসিছে মৎস্তের পসার লইয়া কোলে । 
পসার হোস্তে মৎস্য ভাড় বাছি বাছি তোলে ॥ 
= মস্ত ধরি ভোমনীয়ে করে টানাটানি । 
কড়ি না দিয়া মৈছ্য লইয়া যাও কেনি ॥ 
ভীড়, দত্তে বোলে ডোমনী বলিরে তোমারে ৷ 
এখ কাল মৎপ্তা বেচ কর দে কারে ॥ 
ডোমনীয়ে বোলে ভাড়, তুই তার কে । 
করের লাগি ধরিবেক জোয্সাতি* হয় যে ॥ 
এই মুখে তুক্ষি আমার মৈছ্য খাইব । 
আমার সঙ্গে খনে বীরের স্থানে যাইবা ॥ 
গালাগালি করিল বহুল হুড়াহুড়ি। 
কচ্ছ হোতে ভাঁড়, দত্তের পড়ে ভাঙ্গা কড়ি ॥ 
ভাঙ্গ। কড়ি পড়ে ভাড়, বহু লজ্জা পায়ে । 
মত্ত এড়িয়া ভাড়ু উঠিয়া পলায়ে ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
ছিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোে ॥ 
পদ্মার 
রাজসভায় ভীড়, অশোন্ভল আচরণ 
ভাড়ুব্র শান্তি 
সেই দিন ভাড়, দত্ত বঞ্চিল মন্দিরে । 
প্রভাতে উঠিয়া বায় দেয়ান করিবারে ॥ 
> খত তি ; গ, খ;_জোগাতি : হ_-সালিক ৷ 
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৮২. 


আগে চন্দন পাইল মণ্ডল বুঢ়ন॥ 

তাহা দেখি ভাড়, দত্তের পুড়ি উঠে মন ॥ 
অন্তরে পোড়য়ে হিয়া সহিতে না পারে। 
স্ছুট-ভাবী হুইয়া বোলে সভার ভিতরে ॥ 
ঠাকুর যে অল্প জাতি কি বোলিব তোরে । 
তুক্ষি কি জানিবা বীর আমার ব্যবহারে ॥ 
দাত্তকুল বন জাতি তোমার জ্ঞেয়ান । . 
ভাড়, থাকিতে চন্দন পায় বন্য জন ॥ 

যখনে আছিল ঘর নগর গোলাটে । 

মাংসের পসার লই ফুলরা যাইত হাটে ॥ 

খনে পরের ধনে হইছে ঠাকুরাল । 

হেন জান সেই ধন তোম্মর হইছে কাল ॥ 
"আমারে কুকূপ দেখি মনে অল জ্ঞান । 

এই পুরী মজাইতে চলিলু দেয়ান ॥ 

মহাবীরে বলে মোর ধারে আছ কে । 

নির্জাস* করিয়া ভাড়,র গালে চোয়াড় দে ॥ 





মণ্ডলে বোলয়ে বাপু, করি নিবেদন ॥ 
লাঘব হইল ভাড়, রক্ষয়ে জীবন ॥ 
মণ্ডলের বাক্যে ভাড়, এড়ান পাইল । 
ঝাড়িয়! গায়ের বুল! বাড়িতে চলিল ॥ 
পন্থে পড়! ফুল তবে মাথে তুলি দিল। 
কপট হাসিয়া তবে বাড়ীতে চলিল ॥* 
বাড়ীর নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমনী । 
স্বরায় আনিয়া দেহ এক ঝারি পানি ॥ 
* প্রভুর বচন শুনি রমনী অস্থির ॥ 

ভাঙ্গা বাহাসে করি আনি দিল লীর ॥ 
ভাড়, দক্তে দেখিয়া রমণী ফোফায়ে । 
দেয়ানেতে গেলে প্রচ্থ খুলা! কেন গায়ে ॥ 
ভাড়, দত্তে বোলে প্রিয়া শুনরে কর্কশা । 
মহাবীরের সঙ্গে আন্কু খেলাইছি পাশা ॥ 
ক্রমে ক্রমে বীরে হারিছে দশ পাড়ি । 
রসের রসিক হুই কলাম ধুরাধুরি* ॥ 
ধুরাধুরি করিয়া পাইছি বড় রস। 
মহাবীরের গায়ে দিছি এমন দ্বাদশ ॥ 
কি ধোলিতে পার প্রিয়! বীরের মহব্ব। 
তাহার পীরিতে বশ হইলাম ভাড়, দত্ত ॥ 


ভ্াড়.র কলিজরাজ-সমীপে যাত্রার উভোগ 
মিথ্যা! বাক্যে রমণীরে করিয়া প্রীত । 
বাড়ীর গোধার* জলে ডুব দিলেক ত্বরিত ॥ 
দেয়ানেতে যায়ে ভাড় মনে নাঞি হেলা । 
চুরি করি লইলেক ফুল কাচকলা ॥ 
= এই তুই পংক্তি--গ। * $-_ বূলাধুলি : শ, ছ_-জড়াহুড়ি ; শ --ধৱাধরি। 
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৮৪ 


ভি 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


ভেট সঙ্ছা লয়ে ভাড়, করি পরিপাটি । 
বাড়ীর বার্তা” শাক তুলি বান্দিলেক আটি ॥. 
বীরের খাসি লইয়। ভাড়, দেয়ানেতে যায়ে । 
তারকপুর সিঙ্গারপুর* ত্বরায়ে এড়ায়ে ॥ 
বিনোদপুর এড়াইয়া যায়ে চণ্ডীর হাট । 
উপনীত হুইল গিয়া বথা রাজপাট ॥ 

ভেট সজ্জা পুইয়া ভাড়, যায়ে একু ভাগে । 
দণ্ড প্রণাম কৈল তৃূপতির বগে ॥ 
সারদা-চরণে সরোজ্-মধু-লোভে । 

দ্বিজ্গ মাধবে তথি 'অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ স্থছি 
নিবেদহ নরনাথ কর ব্দবধান । 
রাজ্োত বণিক" হইল ব্যাধ বলবান ॥ 
গোপতে স্থজিল পুরী গুজরাট নগরে । 
ব্যাধ-নন্দন হুইয়া ছত্র ধরে শিরে ॥ 
বড় অহক্কার করে তোহ্মা নাহি গণে। 








ভাড়, দত্ত 
রাগ পঠমঞ্জরী 
গুজরাটে কলিঙ্গপতির শুণুচর-০গ্ররণ 


শুনিয়া ভাঁড়র বোল রাজা হৈল উতরোল 
আনায় নিশির অধিপতি । 

জীয়ার’ নাহিক কাজ বহুল পাইলু লাজ 
বলি নিয়া দেয় শীস্রগতি ॥ 

বণিক রাজ্য ভাঙ্গি নিল তাহা মোরে না জানাইল 

টা কলিঙ্গ হৈল ছারখার । 

নয়ানে দেখিতে নারি এমত পরাশের বৈরি 
কাছি আক্ষি বচন যে সার ॥ 

রাজার বচন শুনি পঞ্চ পাত্রে ভয় মানি 
কহিতে লাগিল যোড় করে । 

তাহার বচন শুনি প্রতায় না যাঞি পুলি 
ন্বরিতে পাঠাও দুই চরে ॥ 

ধামাই কামাই চর তারা ছই সহোদর 


পুন্সরাটে করিল প্রয়াণ ৷ 

জনমে জনমে যেন ছর্গার চরণ ধন 
বিস্মরণ না হউক আমার । 

দ্বিন্গ মাধবে বোলে দেৰীপদ-কমলে 
করবোড়ে করম পরিহার ॥ 


ve 


* আাপ্তপাঠ_লসসোধর । 








কার ঘরে চিকন কালা হের দেখা যায়ে ৷ 
স্গন্ধি কুম্থম ত্যেজি অলি পাছে ধায়ে | 
চিকন কালারে গো দেখিতে যাইবা কে । 
নিরখিতে নারি কাল! মেঘে ঝাপিয়াছে ৷ 
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময় ৷ 

হাটি যাইতে ঢলি পড়ে প্রাণী কাড়ি লয়ে ॥ 


পয়ার 
চরের গুজরাট-দশনি 


যেন মাত্র চরে রাজার আজ্ঞা পায়ে । 
এক লক্ষের কাপড়* তুলিয়া দিল গায়ে ৷ 
ৰমধার! খাঁড়া ছুরি কটিতে কাছনি। 
ভট্টের ভেসে দুই ভাই গুজরাট সাজনী ॥ 
ভট্টবেশে ছই ভাই গুজরাটে খায় । 
অবিলন্দে ঠেকে গিয়া পচণ্ড থানার ॥ 
“চকি দেখিয়া আইল* চর ছুই ভাই । 
পরিচয় দেহি তারা প্রচণ্ডের ঠাঞি ৷ 
কাম কামাখ্যা ষখ আর খোরাসানি* । 
সেই সব দেশ হোতে বীরের ধ্বনি” শুনি ॥ 
বীর ধন্ত ধন্ত প্রশংসে সর্বজন । 
তানে সন্তাষিতে দুই ভাইর আগমন ॥ 





ভাড়, দন্ত চা 
বীরের নগরে ভট্ট করিল প্রবেশ । 
একে একে ভ্রমে সব গুজরাট দেশ ॥ 
নগরে প্রজার ঘর দেখে সারি সারি । 
নেতের পতাকা উড়ে কনকের বাড়ি ॥ 
কোনখানে দেখে ভট্ট পাইক’ বাঙ্গালী । 
কোনখানে বৃন্দাবনে পুষ্প তোলে মালী ॥ 
র্ছিতে করয়ে মেলি চালি অশ্ববরে ॥ 
স্থানে স্থানে দেখে ভট্ট মন্ত করিবরে* ॥ 
* ছই সন্ধা! চরে দেখে পাইকের সাঙ্গন । 
নৃত্য গীত 'আনন্দেত যথ প্রক্ষাগণ ॥ 
চৌছাটে দেখি* হইল ভট্টের গমন । 
বীর বিস্ধমানে গিয়া দিল দরশন ॥ 
বীরের গোচরে ভট্ট করে ব্সাশীবর্ধাদ* । 
বিবিধ প্রকারে বীরে দিলেন প্রসাদ” ॥ 
খীর সম্ভাষিয়া ভট্ট করিল গমন ৷ 
ভূপতির বিস্ধমানে দিল দরশন ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্-মধু-লোক্তে । 
দি মাধবানন্দে অলি হুইয়া শোভে ॥ 


রাগ মল্লার 
কলিঙ্গ-রাজ-সমীপে চরের গুজরাট-বর্ণন 
রাজারে নোস্মাইয়। মাথা ছই চরে কহে কথা 


শুন রাজা কর অবধান* । 


নাহি লোকের রোগশোক নানা! বিধি ভুক্ষে ভোগ” ৮ 











সাজ সাজ যুদ্ধ মুখে তূপতি সঘন ডাকে 
রাজ্য সমেত পড়ে সাড়া । 

অন্ত্ৰ ধরিতে যেবা জানে চলহ রাজ্জার স্থানে 
ঘন ঘন বাজে শিঙ্গ। কাড়া ॥ 

মারে সব রণকাপ রণসিংহ করে দাপ 
রণভীম "আর রপজ্িত । 

রণের বার্তা পাইয়া হাতে অশ্ লই ধাইয়া 
রণ শুনি আইল আচন্বিত ॥ 

সাজিল হানিপ+ রায় সিংহের বিক্রমে ধারে 
সিংহ রায় ছাড়ে কোপাললে । 

রাজার রাহুত ধায়ে রণ শুনি আপওয়ায়ে 


যাই থাক স্থানে স্থানে জাগি থাক সর্ব জনে 
কেহ পাছে ভাঙ্গে পাটোরার ॥ 

সাজিলেক মহাশয় * রিপুকুল করিতে ক্ষয় 
ধরিবারে ব্যাধ-সন্দর । 

অশ্ব চলে প্রচুর গগনে উঠয়ে ধুর 
লক্ষ লক্ষ চলয়ে কুঞ্জর ॥ 


* খকামালেতে ৷ + হ-_লেলাচছছ। 





কলিন্-সেনার গুজরাট যাত্রা 


সাজে! সাজ্ছো করি রাঙ্গা সভার দিকে চাহে । 
চকিয়াল পাইকে সাজে সমুদায়ে ৷ 
রণগাঙ্দী সাজিলেক রণেরে পাগল । 
প্রতি কোপে ছিড়ে রণে লোহার শিকল ॥ 
রসিক মঙ্গল সাঙ্গে রাজার সহুচর ৷ 
বিরোধ বাধাইতে দেহি এক হাতে তার* ॥ 
রাজার ভাই শুলক্কর সাজিল আপনি । 
তার সঙ্গে তিন কোটি সেনার সাজনী ॥ 
স্বর্ণ জড়িত শৃঙ্গ ললাটে দর্পণ । 
মহিষপৃষ্ঠেত চড়ি যম দরশন ॥ 

দেবাই ছুভাই সাজে ছই সহোদর* । 








ভাড়, দত্ত => 

রণপানে যায়ে পাইক কারে নাহি ডর । 

জলপানে শুখাইল ভীঘি সরোবর ॥ 

পৃথিবী পুরিয়া সব রাজসেনা বায়। 
অবিলম্বে ঠেকে গিয়া প্রচণ্ড থানাত ॥ 

চকি দেখিয়া তবে বোলে লিশিপাতি । 

দেবাই ছুভাই শুন আমার যুকতি ॥ 

মহাবীরের স্থানে তবে পাঠাও রারবার ।* 

"সানিয়া করয়ে বীর কেমন ব্যবহার ॥ 


কালকেভুর নিকট রায়বার প্রেরণ 
দেবাই নামে চর ছিল কটক ভিতর । 
ডাকিয়! আনিয়া তারে বলে দেবীবর ॥ 
দেবাই* বোলে শুন চর 'আমার উত্তর ) 
বায়বার চালাইয়া দেয় বীরের গোচর ॥ 
'দেবাইর* বচনে চর নোরাইয়া মাথা । 
উপনীত হইল গিয়৷ কালকেতু যথা ॥ 
চরে বলে শুন বাকা ব্যাধ সুন্দর | 
রাজসেনা চলি আইসে তোমার উপর* ॥ 
যুদ্ধ করিবা নও রাঙ্গারে দিবা কর । 
ছুই মত কছিলাম যেই মত ধর ॥ 
কালকেতু বলে চর কহি তোক্ষা! স্থানে । 
গহন কানন খান জানে সৰ্ব্ব জনে ॥ 
দুর্গার আজ্ঞা করিছি নগর পত্তন । 
কর নিতে চাহে যদি দণ্ড সুলক্ষণ ॥ 
বীরবংশে জন্ম রাজারে দিব রণ । 
এথেক শুনিয়া চর করিল গমন ॥ 


* ক রাজ) 


৬ কব রাজার; * খ-_আন্তর ও ছ-_নগর। 
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দেবাই বিস্ধমানে গিয়া দিল দরশন ॥ 
কহিল যথেক সব বীরের কথন ॥ 

এক চাপে চলিলেক নৃপতির ঠাট । 
গড়েত প্রবেশ করে ঠেলিয়া কপাট ॥ 
বরের পাইকে বলে বেটা নাহি চিহ্ন গার । 
গড় হোতে রাজার পাইকে ডাকিয়া রহায় ॥ 
মহাবীরের পাইক বলে তোরা হও কে । 
কথাকারে যাও তোরা পরিচয় দে ॥ 
রাজপৈন্ত বলে আমরা যাই গুজরাট । 
কালকেতু ধরিতে পাঠাইছে* নৃপ ঠাট ॥ 
বীরের পাইকে বোলে নাহি চি গা । 
আপনার ভালাই চাহি যুদ্ধ দিয়া যা ॥ 

দই সৈন্তে বোলাবুলি* কেহ নাহি সহে। by 
শুনিয়া রুষিল প্রচণ্ড মাধবে গায়ে ॥ 








ছাড়, দত্ত ৯৩ 


রোষে বোলে কালুদণ্ড শুন ভাই প্রচণ্ড 
মিথ্যা করহ্‌ হটাহট । 

হিরা লুট পু 
নগর করিসু ধূলপাট? ॥ 

রাহুত সব সারি সারি কামানেত* গুলি ভরি 


ধথেক ধন্দ্ধর চাপ-গুণে যোড়ে শর 


এড়িয়া বোলয়ে মার মার । 


শর লাগে যার গায়ে পড়ে মুচ্ছিত* হয়ে 


বুকে লাগি পৃষ্টে হয়ে পার ॥ 
পয়ার 


কালুদণ্ডে বোলে প্রচণ্ড শুনরে উত্তর । 
কিসের যুদ্ধের ঠাট তোমার সমর ॥* 
সহিতে না পারে প্রচণ্ড চালক* বচন ! 
কানুর উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥ 
সহিতে না পারে কালু প্রচণ্ডের শরে । 
তুরিতে বরশা লইয়া কালুদণ্ডে মারে ॥ 


যুদ্ধে গুজরাট সেনাপতির পতন 
কালুদণ্ডে বর্শা মারে প্রচণ্ডে নাহি দেখে । 


বর্শা খাইয়া প্রচণ্ড পড়ে ঘন পাকে ॥ 
> খ,গ,ছ; ক__লওভও * গ_তৰকেত ; ছ-_তড়াগেতে। 
* গ, ৩- গলার । * গ, ঘ__কুক্ষিত ; ছ_ কটাক্ষ । 
* প্রাপ্ত পাঠ__মোহশ্চিত । = খ-_কিসেরে আপনে মর করিয়া! সমর ॥ 
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সেনাপতি পড়িলেক খসিল কপাট । 
চারিদিকে ভঙ্গ দিল বীরের» যথ ঠাট ॥ 
আগু ভাঙ্গয়ে পাইক পাছু নাছি চাহে। 
পাছু থাকি কোটোয়ালে ডাকিয়া রহায়ে ॥ 
তা দেখিয়া রাজার সৈন্য ঘন ঘন ডাকে । 
গুলি খাই কোটোয়ালে পড়ে ঘন পাকে ॥ 
চকি মারিয়া পাইক উঠে গুজরাটে । 
নারাচ সান্ধী দুই দ্বারী দুহার মাথা কাটে ॥ 
গড় লঙ্ঘি রাজার সেনা যায় ভাগে ভাগে ॥ * 
হেন কালে ভীড়, দত্ত কহে সভার আগে ॥ 
ভাড়, দত্তে বোলে শুন অহে দেবীবর । 
হেলা* যুদ্ধ না করিবা লঙ্ঘিতে এই গড় ॥ 


কলিজ-০সন। কর্তৃক নগর অবরোধ 
হের এক বাকা কহি করি যোড় করে। 
চারি লক্ষ সৈন্য আগে পাঠাও* চারি দ্বারে ॥ 
দক্ষিণে রহিল দেবাই লইয়া সেনাগণ । 
পূর্ব দ্বারে জনার্ছনে করে মহারণ ॥ 
কালুদণ্ডে সেনা লইয়া উত্তরে রহিল । 
রাজভাই শুভক্কর পশ্চিমে রহিল ॥ 
চারিদিকে রহিলেক সৃপতির ঠাট । 

গড় লঙ্ঘিয়া পাইক উঠে গুজরাট * ॥ 





ছু দত্ত ০৫ 


রাগ নট কামোদ 


বিপক্ষ সেনার গুজরাট নগরে প্রবেশ ও 
শুজরাট-বাহিনীর পলায়ন 

পশ্চিম দ্বারেতে দেবাই করিল উঠানি। 
কটকে ঘোষণা হইল মার কাট ধ্বনি ॥ 
তুরিতে বসাইল কটক গড়ের যে দ্বার । 
পু্পকেতু এড়ি পাইক ভাঙ্গে পাটোয়ার ॥ 
রাজার অঙ্গজ স্থত করে নানা সন্ধি । 
মায়ারশে পুষ্পকেতু হইয়া গেল বন্দী ॥ 

৯ চোয়াড় চাপড় মারে কেহ চুল ধরে । 

+ ভগ্র পাইকে কহে গিয়া ুলরা গোচরে ॥ 
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থেক বাঙ্গাল পাইক ভয় পাইয়া মনে ॥ 
পিন্ধস্ত বাস খসিলেক কেশ খসে রণে | 
পলায় কৈবর্ভ* পাইক মনে পাইয়া ভয়ে । 
বাশ ফেলাইয়া* বনে লুকাইরা রহে ॥ 
পলায় যে ডোম* পাইক মনে ভয় পাইয়া । 
রহিল সমরে কাটাসুণ্ড মাথে দিয় ॥* 
কর্স্মকার পাইকে বলে করিয়া বিনয়ে । 
ধার গুরু” বধিতে* তোদ্জার ধৰ্ম্ম নহে ॥ 
নট পাইকে বোলে বাপু আন্ধি পাইক নহি । 
বেগার ধরি আনিয়াছে পরের বোঝা বহি ॥ 
থেক ব্রাহ্মণ পাইকে পৈতা ধরি করে | 
দস্তে তৃণ লই কেহ গায়ত্রী উচ্চারে ॥ 
থেক যোগী পাইকে দণ্ড করি করে। 

সুই নহে সুই নহে করিয়া শব্দ করে ॥৮ « 
মুসলমান বলে যদি শির বাচি বাঞি। 
"সার ন! আসিব ভাই খোদার দোহাই ॥ 
ভগ্ন পাইকে কহে গিয়া মহাবীরের আগে । 
তিন গড় লঙ্ঘিলেক* শুন বীর ভাগে ॥** 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 

দ্বিজ মাধবানন্দে লি হইয়া শোতে ॥ 








ভা দত 
রাগ কামোদ 
কুলর! কর্তৃক সক্ধি-স্থাপনের উপদেশ 


প্রহু কিসেরে লইলা চণ্ডিকার ধন | ক্রু ॥ 
পাইয়া দেবীর বর কাননে তোলাইলা ঘর 
সাঙ্ছে রাজা তথির কারণ ॥ 


গোস্তে পাতিলা নগর না জানাইল! দণ্ডধর 
ন্পবুদ্ধি হইলা অহঙ্কারী । 

আমার বাক্য না শুনি ঠগেরে ঘটাইল! পুনি 
ভাড়, দত্ত হইল প্রাণের বৈরি ॥ 


তোমারে না করি ভয় জানাইল নৃপ রায় 
দেবাই সাজাই আনে ঠাট । 

মারিয়া প্রচণ্ডের থানা চারি গড়ে দিল হানা 
বেড়িয়া রহিল গুজ্জরাট ॥ 


আমার বচন ধর অহঙ্কার দূরে কর 
ভঙ্গ গিয়া রাজার সদন । 

তুষ্ট হইলে দণ্ড রায় কাররে নাহিক ভয় 
দ্বারেত পাইবা সর্ব জন ॥ 


লোকে জানে সর্ব কাল রাজা অষ্ট-লোক-পাল 
বিরোধিতে না আলে যুকতি । 
নৃপতিরে কর দিয়া অস্তরে হরিব হইয়া 
নিজ্জ পুরে করহু বসতি ॥ 
ভাবিয়। সারদা মায় দ্বিজ মাধবে গায় 
করযোড়ে করি পরিহার । 
জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ ধন 
__ ৰিস্বরণ না হউক আমার ॥ 


90 BL, 
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৯৮. 


যথেক থাকয়ে অশ্ব সকলি করিসু, ভশ্ম 
কুঞ্জর করিমু লণ্ড ভণ্ড । 

বলি দিব কলিঙ্গ রায়ে তুৰিমু যে চঞ্িকায়ে 
আপনে ধরিমু ছত্র’ দণ্ড ॥ 

তমঃ-অরি-স্ৃত গন্ধবহ-ম্থত-মুত 
যদি আইসে আপনে দেবরায়ে । 

মনে ভাবি মহেশ্বরী মারিমু আপনা বৈরি 
পরাভব করিমু সভায়ে ॥ 

অনঙ্গারি* আইসে জানি তভো ভয় নাহি গণি 
শুন রামা কহি সারোদ্ধার ৷ 

চক্ৰপাণি বড়ানন সমুখে হইবে কোনজন' 
ৰীরে পাতিলে অবতার ॥ * 


* খ.গ,খ,ছ; ক, বুয়াযে 








ভীড় দত 


শক্জার 


কালকেভুর যুদ্ধযাজা 
ছন্সারে গড়াই দেকাই কহে কেতুর তবে । 
আপনা জালিঙ্স! বীর নিকল? বাহিরে & 
কোন ছারে বলে তোরে সাহসে প্রবীণ । 
মাউগ-ভাড়ক্া হই রহিলা* শক্তি-হীন ॥ 
গণ্ড,য জলেত মাত্র সফরী ফর ফর । 
কোন ছার মুখে ভাঙ্গ কলিঙ্গ নগর ॥ 

* শিবাতে সিংহ* হইলে হয়ে আনমন । 
খুপি ব্রাহ্মণ হইতে চাহে ধনের কারণ ॥ 
দেবাইর বচনে বীর জ্বলিল সআাগুনি ৷ 
সমরে যাইতে বীর করিল সাজনী ॥ 
তুরিত গমনে বীর পাট ধড়া পৈতে । 
মেঘের উপরে যেন বিছ্যৎ সঞ্চরে ॥ 
খাসা পাগ বান্ধে বীর ব্যাধ-নন্দন ॥ 
লাফে লাফে উঠে বীর হস্তী আরোহণ ৷ 
সমরেত গিয়া বীর দেবাইর তরে কহে । 
মর গিয়া দেবীবর জীতে না যুয়ায়ে ॥ 
এথ অহঙ্কার বেটা করিলা* যে কিসে। 
কালসর্প ঘটাইয়া পুড়ি মর বিষে ॥ 
দৈবযোগে দুঃখ পাইলাম খোটা কি কারণ । 
দেবতা গন্ধৰ্ব দুঃখ না পায় কোন জন ॥ 
দেবতা পাইছে দুঃখ কথ দিদু, লেখা । 
ত্রিলোক* পুক্দিত রাম কপিকুলসখা ৷৷ 
নল নামে নরাধিপ কুবনপূজিত | 
বথ দুচখ পাইল সেই ললাটলিখিত ॥ 

» শহরে 7 ছ_ ব্দাইস । + খে রহিযাছ বেটা হই 


= শক, গ_ শু * < =ক- বালিকা 
* প্রাপ্ত পাঠ _হৈলোকা । 


১০৮ 


@ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


ক্রোধে ডাকিয়া বলে ব্যাধ-সন্দর ॥ 

এক শেল পাট মোর লহু” দেৰীবর ॥ 
শেলপাট এড়ে বীর ছুর্গী ভাবি মনে । 
কৈলাস ছাড়িয়! ছর্গী উড়া দিল রণে ॥ 
শেলপাট এড়ে বীর দুর্গা ভাবি মনে । 
তেরেছে এড়ায়ে দেবাই পড়ে ন্ট স্থানে * ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে ॥ 

ঘ্িক্ষ মাধবে তথি অলি হুইয়া শোভে | 











আড়, দন্ত 
পরার 

দেবাইর ঠাট ৰীরে আশে পাশে মারে | 
প্রচণ্ড বাতাসে যেন কলাবন পড়ে ॥ 
'অশ্বের ঠাট বীর দেখিয়া নয়ানে । 
লেঙ্গুর ধরিয়া ঘোড়া উড়ায়ে গগনে ॥ 
ঘন শ্বাস* বহে ঘোড়া এডয়ে শোপিত । 
স্বরায়ে ছাড়য়ে জীউ রাহুত সহিত ॥ 
বীরের বিক্রম দেখি সেন! চমকিত । 
কালুদণ্ড ভঙ্গ দিল সেনার সহিত ॥॥ 
দেবাই ছাই ভাঙ্গে দুই সহোদর । 
ভয়েত আকুল হই ধায়ে শুভস্কর ॥ 
রণ জ্িনি কালকেতু পুরে সিংহনাদ । 
নৃপতির যথ সৈন্য গণিল প্রমাদ ॥ 


বিজরী কালকেতু নিরস্ত্র অবস্থায় প্রত্যবর্ত্তনকালে 
কৌশলে বন্দী 
রশ জিনি কালকেতু যায়ে নিচ্গ ঘরে । 
হেনকালে রাজ্জসৈন্ত 'আগুলিল* দ্বারে ॥ 
গণ্ডী-শর এড়ি বীর যায়ে শল্য হাতে । 
হেনকালে রাজগসৈক্য আবরিল পথে ॥ 
পন্থ বান্ধি সেনাগণ করে নানা সন্ধি । 
£ শক্ত হাতে কালকেতু হুইয়া গেল বন্দী ॥ 
চোয়াড় চাপড় মারে কেহ চুলে ধরে। 
ভগ্র পাইকে কহে গিয়! স্কুলরার  গোচরে ॥ 
কবরী আউলাইয়! রামার পড়ে পৃষ্ঠদেশে । 
যুকুত! গাথনী যেন চক্ষুর জল খসে ॥ 
কোটোয়ালের পারে ধরি কহে স্বেদনী । 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী ॥ * 
> গ. ছ- পাক পাইছ । * খ,গ, ও. ও ক_ বদাৰরিল। 








৯২ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 

রাগ করুণ ভাটিয়াল 

ফুলরার অন্মুনয় 
চরণে ধরিয়া কোটোয়াল করে| নিবেদন । 
প্রভুদান দেয় মোরে ব্যাধ-নন্দন” ॥ 
ডাকা চুরি করি কার নাহি আনি ধন । 
কিসের কারণে প্রভুর নিগড়বন্ধল ॥ 
চান্দবদনে প্রচ্ছুর লুকাইল হাস । 
মারপে জর্জর অঙ্গ” রক্তে তিতে বাস ॥ " ik 
চত্ডিকার ধন কোটোরাল কেবা নিতে পারে। 
সারদার ধন পাইছে ব্যাধ-সন্দরে* ॥ 
কোটোয়ালে বলে কলন্তা না কর ক্রন্দন । i 
কালি পাঠাইয়া দিব ব্যাবের নন্দন ॥ 
কোটোয়ালের বাকো রাম হুইল! নৈরাশ । 
কান্দিতে কান্দিতে গেল ব্দাপনার বাস ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে ॥ 
দ্বিক্দ মাধনে তথি অলি হইয়া শোতে ॥ 


রাগ করুণ 


২টি 








স্ঞাড়, দন্ত 
জয় ঢোল বাজাইয়া কোটোক্বালের গমন । 
ভুপতির বিস্বমানে দিল দরশন ॥॥ 
নুপতি সাক্ষাতে গিক্া৷ নোরাইরা মাথা । 
বুগ-পাণি হুইয়া বলে বীর খুইসু কোথা ।। 
কোটোয়ালের তরে রাজ্জা দিল বহু ধন । 
আচ্ছ কারাগারে রাখ ব্যাধ-নন্দন ॥ 
যেন মাত্র কোটোয়াল নৃপ আজ্ঞা পায়ে । 
কারাগার? দ্বারে নিয়া উপস্থিত হুয়ে ॥ 
* চর্স্মপাশে কালকেতু বান্ধিল প্রকারে । 
দোমনী দারুকা দিল পায়ের উপরে ॥ 
লোহার শিকলে বান্ধে হাত বসার পায়ে । 
বৃষ বান্ধিয়া যেন রাখাল ঘরে যারে ॥* 
বন্দীতে বসিয়া কেতু করয়ে স্তবন ৷ 
চ্ডীর প্রসাদে হইল বন্ধন-মোচন ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্-মধু-লোকে ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥* 


> খ,ঙ-_কারাঘর । 
= এই ছই পথ শ,শ। 
* ইতি বৃহস্পতিবার বিকাল পাল! সন্ধা ॥. 


ভি 








শাপনুক্ি 
চৌতিশা* 
কালকেতুর চৌতিশা। 


কান্দে কালকেতু বীরে কষ্ট পাইয়। কলেবরে 


কর্কশ বন্ধন কারাগারে । 


ক্বপা কর রাজা পদে কক্কণের অপবাদে 


কলিঙ্গে কাটিব কালি মোরে ॥ 


খলের নাহিক ভ্রম ক্ষুত্র রিপু নরাধম 


ঠা খিচাইতে নৃপতির তরে । 


খাটে বসি মহারাজ খলেরে নাশিবার কাঙ্ছে 


খাপ দিয়া বন্দী কৈল মোরে ॥ 


গোধারূপে পদ্ব যুড়ি গড়াইয়া আছিল৷ গৌরা 


জ্ঞান না আছিল মোর মনে । 


গলে দিয়া গুণ ফাসি গাণ্ডীবে বান্ধিল ব্দাসি 
গৃহে দিলু গৃহিণীর স্থানে ॥ 

ঘরিনী ফুলরা রামা ঘিরিয়া ধরিল তোহ্ষা 
খুচটিল কাটিতে তৎকাল । 

ঘরের সেবক জ্ঞানে ঘাইট না লইলা মনে 
খুচাইলা পশুর জঞ্জাল ॥ 

উশ্রচণ্ডা নারায়ন উমা কালী কাত্যায়নী 


উপজিল৷ গোধারূপ ধরি । 


উপমা বলিতে নারি উন্নত বরস ধরি 


উপজিলা 'অদ্বিকা সুন্দরী ॥ 


* গ খুশিতে চৌতিশার পরিবর্্ধে স্বিঙ্গ লক্ীনাখের নিন্লিশিত নালসী পঞ্চটি পাও 


যার 2 


ক ভবানী গে! যা তাই নে ।_  তুক্ষি না তরাইলে মোরে তরাইৰ কে ।। 
তুক্ষি মাতা তুক্ষি পিতা তুক্ষি বীনবন্ষু।  তুক্ষি ন! তরাইলে তবে কে তরাইবে সিদ্ধ | 
কগতজননী কুক জানে জগজনে । ননী হইসা ছু দেবা কেমনে 1 


ছাপিতে পাইয়া ভক ছিদ্র পাইল মহাশয় 











ভষক ধারিনী গৌরী ডাঙ্গ-ডাবুশ রি 
ভর হোতে কর পরিত্রাণ । 
ভালে বামে দের হানা ডগমগ করে সেনা 
ডলিরা সবের লও প্রাণ ॥ 
ঢোল করে নিশাপতি ডাক ঢোল বান্দে ক্মতি 
ঢাকিয়া রাখিছে কারাগারে । 
ড্জ-মতি নৃপদলে ডাল শক্তি তরোন্মালে 
টা ঢেকা দিয়া বলি দিব মোরে ॥ 
বন নাই মোর মতি বনের না লহি ক্ষিতি 
আন জনে কেন করে মান। 
স্দান খরতর অসি ন্মান্ছুক! সমরে পশি 
আনন্দে রুধির কর পান ॥ 
তুক্ষি ব্রক্ষা হরিহর তুঙ্ছি স্বর্গ ধরাধর 
তব পদ ভাবে তিন লোকে । 
তরাইতে পপ্ডগণ তোমার হইল মন 
তুষ্ট হুইয়া বর দেয় মোকে ॥ 
স্থল কাটিয়া ঝাটে স্থিতি কৈলু গুজ্ছরাটে 
স্থানান্তর হোতে আনি প্রজা । 
স্থাবর[কাটিলু হেলে স্থিতি কৈলু সর্ধ্ব বলে 
খানা দিয়া সুই হৈলু রাজা ॥ 
দোলা ঘোড়া করিবর দিছ খন বহুতর 


দোহাই মানয়ে সৰ্ব্ব লোক । 
ছন্দুক্তি বাজনা বাজে ছুই সন্ধা! পাইক সাজে 
দ্হখ-হীন নাহি রোগ শোক ॥ 


ধরিয়া! ধবল ছত্র বীরে মুখে শুনি শান্ত 
ধৰ্ব্ম-প্রসঙ্গ ব্রত-কথা | 
ধনের নাহিক ক্লেশ ধবান্মিক সকল দেশ 


বৰপুত্ৰ সম প্রজ্ঞা দাতা ॥ 








ত মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
নিতা-ক্কত্য নিত্য করে নগরে পতাকা উড়ে 
নয়ানে দেখিতে অন্তুত । 
নাই মোর কোন ভয় নিত্য থাকি নিজ্জালর 
নাম মোর নারারণী-নৃত ॥ 











শাপুক্কি 

রক্র-বীজ বৰিয়া কুধির সমরে পিরা 
রশ মধ্যে রাখিলা খ্যোয়াতি ৷ 

রোব না করিহু চণ্ডী রক্ষা কর বিদ্ খণ্ডি 
রাজা পদে মাগো অব্যাহতি ॥ 

লম্পটে পাইয়া কাধ লুটিল সকল রাজ্ছা 
লণ্ডভণ্ড কৈল প্ৰজাগণ । 

লাদব হইলু অতি রক্ষা কর সরস্বতী 
লীলায়ে যে করহু মোচন ॥ 

বারাহটু বৈষ্ণবী বানী বঙ্গদস্তা সনাতনী 
বজুহন্ত দিয়া রাখ মোরে । 

বিমানে করিয়া ভর বিপক্ষ সংহার কর 
বিপত্তি দেখিয়া ডাকো তোরে ॥ 

সাবিত্রী গায়ত্রী মেধা শক্তিনূপা স্বাহা স্বধা 
শক্তিহস্ত অস্থর-নাশিনী । 

শঙ্খ চক্র গদ লইয়া সব পত্র সংহারিয়া 
সেবক রাখহ সনাতনী ॥ 

শক্ৰ’ সঙ্গে সুরগণে সেবা করে এক মনে 
শক্ষর-ঘরিলী দশতুজ্জা । 

সঙ্কট মোচন জানি সানন্দ হইয়া! পুনি 
সহস্বলোচনে দিল পুজা ॥ 

শিবানী সারদা বষ্ঠী সকল তোমার স্থষ্টি 
স্বর্গ মৰ্ত্য পাতাল তুবনে । 

শুনহ সারদা! মায়ে সহিতে না পারি গায়ে 
শূল হস্তে আইস এই পানে ॥ 

হস্ত যোড়ে করো স্তুতি হরিষ হুইয়া মতি 

_ হিত কর হরের কামিনী । 

হুহুদ্ধার দিয়া হালা হত কর নৃপসেনা 

হিমগিরি রাজার নন্দিনী ॥ 
> ৰ--শত্ত 


৯৯ 








পক্মা আদি পঞ্চ কন্যা! ডাক দিয়া আনি ॥ 
দেবী বলে পক্মাবতী জানরে কারণ ॥ 
কোন সেবকে ন্ান্ধা করয়ে স্মরণ ॥ 
দেবীর বচনে পদ্মা হইল হরিত । 
শান্ত-বিহিত পোথা আনিল স্বরিত ॥ 
শান্র-বিহিত পোখা সমুখে খুইয়া । 


ক্ষিতি রেক দিয়! গণে মহা হাট হইয়া ॥ 
্বর্গেতে গণিল পদ্মা যথ স্র্গবাসী ॥ 
স্ুনিগণ গণে পদ্মা মেনকা উত্স ॥ 
তথাতে না দেখে পঙ্মা কার ছুঃখ শোক । 





৯১৯ 


প্রজাগণ গণে পল্মা’ প্রতি ঘরে ঘরে? 
অবশেষে গণে পশ্মা কালকেতুর তরে ॥ 
“সাত পাচ গণি পশ্মা খড়িতে দিল রেক । 
কালকেতুর তরে খড়ি পাইল প্রত্যেক* ॥ 


€দবীর কলিজ বাজে; গমন 


পাব্দি পোথা পদ্মাবতী দুরেত খুইস্সা ৷ 
দেবীর 'অগ্রেতে কহে যুগপাণি হইয়া ॥ 
, ভালহি+ আছিল বীর বৰি পশুগণ । 
তোমার ধন লইয়া! হইল সংশয় জীবন ॥ 
বীরেরে ধরিল রাজা বেড়ি গুজরাট । 
আন্ছু কারাগারে বন্দী কালু যাইব কাট ॥ 
যেন মাত্র পদ্মাবতী কৈল হেন কথা* । 
ক্রোধে ব্সাবেশ হুইল জগতের মাতা* ॥ 
শীত্র করি সান রথ ব্আাক্মার বিদিত । 
কলিঙ্গ রাজ্যেত আন্দি যাইব ত্বরিত ॥ 
শুণশিলা যোগায়ে সাজন রথখান । 
মৃগরাজে বহে রথ অপুর্ব নির্শ্মাণ ॥ 
রখের উপরে তোলে ধ্বজ-পতাকা* । 
পঞ্চকন্যা লইল সঙ্গে যুক্তির যে সখা ॥ 
সেই রথে চড়ি হৈল ছুর্গার গমন । 
শ্বেত চামরে পদ্মা বীচে* ঘন ঘন ॥ 
পবনের গতি রথ বিমানেতে যারে । 
ছুর্গার আজ্ঞায়ে রণ কলিঙ্গে রহায়ে ॥ 
3, উপনীত হইল মাতা কলিঙ্গ রাজ্যয়ে । 
ও দৰতার পাতিতে” চাহে জগতের মারে ॥' 
= গর পন্জাগণ গনি গণে। * আ্তপাঠ_পরতেক | + গ_ ভালসে ॥ 


চিত: 





৯৯২. 





যঙ্গলচণ্ডীর গীত 


হেনকালে কহে পদ্মা যোড় করি হাত ॥ 
আপনে স্থাপিয়া ব্সাছ কলিঙ্গের নাথ ॥ 
তোমার মায়ায়ে কেবা স্থির হইতে পারে | 
দেবতা গন্ধর্ব নর যথেক সংসারে ॥ 
দেবীর বাগে কহে পন্মা। করিয়া প্রণতি' | 
স্থাপিয়া সংহার কর না আসে যুকতি ॥ 
আমার বচনে মাতা অক্রোধ না হও । 
রাজারে কহিয়া স্বপ্র বীরেরে ছোড়াও* ॥ 
পদ্মার বচন শুনি জগত-জননী । 

স্বপ্ন কহিতে ছুর্গা চলিল ব্মাপনি ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হুইয়া শোভে ॥ 


রাগ মল্লার 


পশ্মার যুক্তিতে দেবীর কলিঙ্গরাজকে স্বপ্রাদেশ 
চলে শিব-্থন্দরী ভীমা মূরতি ধরি 


স্বপ্ন কহিতে দুৰ্গা যায়ে । 


শিয়রে বসিয়া নিশি স্বপ্নে উৎকট হাসি 


হুহস্কারে নৃপতি চেয়ায়ে ॥ 


সিচিল-পোখরি যেন বদন বিরূপ তেন 


ঘোর তিমির তস্থবরা । 

যেন বজ্গ* পোড়া তাল দশন-বিকট গাল 
গায়ের লোম উলুখাগড়া। ৷ 

বটের নামন জট* হাসে দেবী উৎকট 
দই আ্বাখি কোটরের স্থয়া । 

দস্তের কড়মড়ি কর্ণে লাগন্রে তালিং 
সুখন! উদর অন্ধ কুয়া ॥ 


* শন প্রণতি।। = ক, খ.গ,ও, হ-ছাড়াও। * ৰ, গ,ৎ,ঙ; কহিদ্ধ। 
* এ, গ,শ = ক__লটের লাবন বণ ; ছ_ রচিত হদীর্থ জটা। * ক তীম! ভয়করী। 





রাজ্যের করিয়া দিলু রাজা ॥ 


তোরে দিলু রাজ্য ধন কেতুরে দিলুম বন 
বসতি করিতে গুজরাটে । 

তার সঙ্গে বাদ কর আপনার দোবে মর 
এণ রাজ্যে তোর নাহি আটে ॥ 

উঠহ আপনা চিনি পুত্র কালকেতু আনি 
কাঞ্চন প্রসাদ দেয় তারে । 

পাইক রাহুত হয়ে বীরে* বথ ধন* চাহে 
আর দেয় গুজরাট নগরে ॥ 

আমি চণ্ডী চামুণ্ডা অতি খরতর* তু 
খাইয়া করিমু সব ক্ষয় । 

কারাগারে” ধাই যাও মোর পুত্র ছোড়াও 


বদি থাকে পরাশের ভয় ॥ 
» খনি পাণি পরিজ্ছদা ; গ--আস পাশে পরিছে দা ; হবাৰ করে আসিচ্ছদ।। 
* ৰ; কপ, ৩, ছ-খোষ তোরে । * খ,গ,খ_-ব্মার। * গ--অর্থ। 
= কব, ছ; পড-খোরাতর । » শ_ কারাছরে ॥ 
82935 BT. 


তুদ্দি দেবী হুর-জায়! বুঝিতে না পারি* মায়া 
ধন দিয়া বধ কৈলা মোরে+ ॥ 
যেন তোমার ধন লষ্টলু . তার যোগ্য ফল পাইলু, 








শাপযুক্তি ৯১৫ 
পয়ার 


রাজার স্বপ্র-বর্ণন ও কালকেতুকে মুক্তিদানের আদেশ 


বিভাবরী অস্ত গেল উদয় তরলি । 
শয্যা হোতে জাগিয়! উঠিল নুপমলি ॥ 
স্বপ্ন দেখি উঠে রাঙ্গা ভয় পাইয়া মনে । 
বদনে না স্কুটে বাণী চমকে ঘন ঘনে ॥ 
রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী ভাগে কান্দে । 
* কৰ্ণে জপ করে কেহ শিরে রক্ষা বান্ধে ॥ 
কথক্ষপে সুস্থির* হইল নৃপমণি। 
প্রভাতে টঙ্গির বাহির বসিল আপনি ॥* 
পাত্র মিত্র মিলিল ঘথেক পৌরজ্ঞন । 
পুরাণ ভারত লইয়া আইল সনাতন ॥ 
পাজি পোথা লৈয়া আইল বিশ্বাস ত্রিপুরারি । 
রাহুত ভাগে নৌয়ায়ে মাথা ঘোড়া তড়বড়ি ॥ 
মাহুতে নোযরার়ে মাথা কুঞ্জর উপর । 
পদাতি নৌয়ায়ে মাথা সমরে প্রথর ॥ 
সর্ব স্ভ। বসিল বসিল দণ্ডধর । 

সভার তরে কহে রাজা নিশির উত্তর ॥ 
প্রভাত সময় যখন অন্ত বিভাবরী । 
শিয়রে বসিল মোর এক রামা কালী ॥ 
অষ্র অট্ট হাসে রামা দেখিতে ভয়ঙ্কর । 
চাপড় হানি! বোলে উঠ দণ্ডধর ॥ 
আমার স্বপ্পেত রাজা যদি না দেয় মন । 
ধনে জনে সম্প্রতি মজ্জাব পৌরজন ॥* 


> দিনা । * সত শিক্ষা 
= খ_ক্ষেপেক বেয়াজে স্থির । * ছু প্রভাতে টঙ্গিতে বার ছিল লীগ্র গতি । 
* শা-কোন গো ষ বন্দী কৈলে ব্যাধ নন্দন ॥ 





মঙ্গলচণ্ডীর গীত 

সেনার সহিতে যদি নাহি যাইবে কাট ॥ 
প্রসাদ দিয়া কালকেতু পাঠাও গুজরাট ॥ 
পঞ্চপাত্রে বোলে বাক্য শুন দণ্ডধর । 
ছর্গার পুত্র হয়ে এই ব্যাধ সুন্দর ॥ 
কোটোয়ালের তরে আজ্ঞা কৈল দণ্ডরায়ে । 
স্বরায়ে আনিয়া দেয় ব্যাধের তনয়ে ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধুংলোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 

পয়ার রা 


কোটাল কর্তৃক কালকেতুর বন্ধনমোচন ও আত্ম-গ্রাঘা 


কোটাল রাজার বাক্যে করিল গমন । 
কারাগারের স্বারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
কারাগারে উকি দিয়া চাহে’ নিশীশ্বর । 
বন্ধনমুক্ত হইয়া যে বসিছে বীরবর ॥ 
কালুদণ্ডে বোলে শুন কালকেতু* মিত । 
পাত্রগণের স্থানে আমি বহু কৈছি হিত ॥ 
তোহ্ধা বন্দী করি ঘরে না গেলু আপনি । 
হৃপতিরে বুঝাইলু সমন্ত রজনী ॥ 
কালকেতু বোলে মিত্র তুদ্ধি সে সকল। 
অসম কালেত* জান মিত্র বন্ধ বল ॥ 








শাপস্ুক্তি 


পঞ্চপাতে বোলে বাক্য শুন নুপমণি । 
বীরের শিরেত+ বৈসে আপনে ভবানী ॥ 
পাত্রের বচন শুনি দণ্ডের ঈশ্বর । 
বীরের সন্মুখে দিল মত্ত করিবর ॥ 
কুঞ্জর দেখিয়া প্রণাম কৈল মহাবীর । 
উদ্ভে সমানে" কুঞ্জর হইল দুই চির ॥ 
কনক অঞ্জলি ধন* পেলিল* নিছিয়া* । 
ছগ্গার প্রসাদে হস্তী দিল জীয়াইরা” ॥ 
কুপতি বোলেন বাকা শুন পাত্রগণ । 
ভালোহি বীরের গর দুর্গার কারণ ॥ 


কালকেতুর সন্দর্ছন। ও প্রত্যাবর্তন 


দোলা ঘোড়া পাইল বীর রাজ্য" প্রাসাদ । 
ছর্গার প্রসাদে খণ্ডে কেতুর প্রযাদ ॥ 
দোলায়ে চড়িয়া বীর করিল গমন । 
পথে যাইতে ভাড়ুর সনে হইল দরশন ॥ 
আহখি-ঠারে কালকেতু কহে সেনার তরে। 
ধরি আন ওরে তোরা ভীড়, দত্তেরে ॥ 
ভাঁড়, দন্ত লইয়া হইল বীরের গমন ॥ 
আপনার পুরে আসি দিল দরশন ॥* 
সর্ব সভা করিয়া বসিল বীরবর । 

সভার তরে কহে বীর রাজার উত্তর ॥ 


দ্বিজ মাধবে বোলে ভাবি বেদমাতা । 
নাপিত” ডাকিয়া ভাড়ুর মুড়াইল মাথা ॥ 





৯৯৭ 


© 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
রাগ মল্লার 
ভাড়ুর শাস্তি 
আজ্ঞা কৈল মহাবীর মুড়াও ভাড়ুর শির 
লোকেত হরিষ সর্ব জন । 
অশ্বসত্রে তিতায়ে চুল ভাঁড়, ভাবে আকুল 
হরিয সকল প্রজাগণ ॥ 
ভাড়,রে মার্জনা করি এড়িয়া ভাবরালি” 
বাছিয়া লইল পাচ ক্ষুরে । 
চোখাইয়া* বাম পায়ে ঠগে আড়চোখে চার 
শুকু বন্দি তুলি দিল শিরে ॥ 
মন হইল উতরোল পড়য়ে চক্ষুর জল 
কান্দে ভাড়, পাইয়া মর্স্ব-ব্যথা। 
উজ্জানী ক্ষুরের টানে মাংস সহিতে আনে 
মনে ভাবে কেন আইলু এথা ॥ 
মাথায়ে তিন চির ফাড়ে কধির বহয়ে ধারে 
বাধায় ভাঁড়, কান্দিয়া বিকল । 
নগকুয়া ইতর * গণে আসিয়াত জনে জনে 


শিরে ঢালি দিল লোন! জল ॥ 
ভাড়ুর গলে ওড়ের* মাল! নাকে কাণে লোহার শলা* 

আগে পাছে ঢোলের সাজনী । 
ছাওয়াল শিশু* শতে শতে যোগান ধরে ছুই ভিতে 








ভাড়র দুর্দ্দশ! ও কালকেতুর শাপমুক্তি 
গঙ্গা পার হইরা ভাড়, ভাবে মনে মনে । 
এথ অপমান লোকে ভাত্ডিমু কেমনে ॥ 
ভাবিয়া চিন্কিন্বা ভাডু মনে কৈল সার । 
সকল মাথার চুল মুড়াইল পুনর্ব্বার ॥ 
লোকের সাক্ষাতে ভাড়, বোলে মিথ্যা কথা । 
_সঙ্গাসাগরে গিয়া মুড়াইয়াছি মাথা ॥ 
এ বোলিয়া মাগি খায়ে নগর নগর । 
মহাবীরে লইয়া কিছু শুনিবা উত্তর ॥ 
একদিন কালকেতু করে দুর্গাপুজা । 
সাক্ষাতে হুইল তানে দেবী দশতুঙা ৷ 
ছর্গা দেখিয়া বীর করিল প্রণাম । 
উঠ উঠ বোলে ছর্গা লইয়া তান নাম ॥ 
দেবী বোলে শুন পুত্র আমার উত্তর ৷ 
তোমার তলপ হুইছে দেব গঙ্গাধর | 
মহাবীরে বোলে মা কেমতে যাইৰ তথা ৷ 
কহিতে লাগিল ছা পুর্ব জন্মের কথা ॥॥ 
ইন্দ্রের নন্দন ছিলা নাম নীলাদ্বর | 
পুষ্প যোগাইতা নিত্য হুরের গোচর ॥ 
আর দিন পুষ্প না দিলা পুজাকালে ॥ 
তে কারণে জন্ম তোমার হইল ব্যাধকুলে ॥ 
শাপ যুক্ত হইল তোমার এ বার বৎসরে ৷ 
ত্বরায়ে চলিয়। যাহু প্রন্থুর গোচরে ॥ 


০ ইহার পুর্বে গ পুশিতে দ্র কামবেবের ভশিতাবুক্ত নিঞজলিশিত ৰিঞু-পাথটি পাওয়া বাক; 
এ পুশিতে পদটি শরথন হই পংক্তি লিপিবদ্ধ হইবাছে 5 
কে বা করি কেনে মঞি কি গতি আ্আসার। দে"! পাইনা ন! ভজন নন্দের কুমার ॥ 
কোটি কোটি জন্ম প:লী সংসাতে বসিলুন্ম । অনেক জস্সের কলে মন্ত্ট জন্ম পাইশ্র ॥ 
এগ দিন চাহিলু সুই সকলি ব্যানার ৷ হরির চরণ বিন! গতি নাহি আর ॥ 
( সবি) কাসদেবে কহে লাখ সকলি নৈরাশা! ৷ খালু হকির নাম এই সে ভরসা ॥ 


৯২০ 


নি 
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এখেক কহিয়া মাতা হৈল! অস্তৰ্ধান ৷ 
পুজা সঙ্কলিয়া বীর করিল প্রাণ ॥ 
ডাক দিয়া আনিলেক বথ প্রজ্ঞাগণ ৷ 
ছিজ্স মাধবে তথি প্রণতি-বচন ॥ 








শাপসুক্তি ১২৯ 


বেদ হস্ত বান্ধি কুণ্ড কৈল নিয়োজিত । 
মলরজ কাষে অগ্নি হইল প্রজ্জলিত ॥ 
অগ্নি দেখিয়া বীর সাহসে প্রবীণ । 
সপ্তবার হুতাশন কৈল প্রদক্ষিণ ॥ 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া সপ্যবার ৷ 

হরি হবি স্মরি পড়ে ইচ্ছের কুমার ॥ 
তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল” রমণী । 
শুক্ষরাটের লোক সবে দিল জয়ধ্বনি ৷ 
পাবকেতে ভর করি ছুহার জীউ যায়ে । 
রথভরে ঠেকাইল* মঙ্গলচণ্ডিকায়ে ॥ 
ছুহাকার জীউ লইয়া ছুর্গার গমন । 
শিবের সদনে গিয়া দিল! দরশান ।। 
হরবিত হইল হর পাইয়া নীলাম্বর । 
নিকটে রাখিয়া তারে শিখায়ে অমর ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধুলোনে । 
দ্বিজ মাধবে তণি বলি হইয়। শোভে ॥ 


রাগ মাললী 
শিবের নিকট নীলাব্দরের যৃত্যুঞ্চয়-জ্ঞান শিক্ষ। 


হৃদিপস্নে বসি হংসে করে নানা কেলি । 
কর্্মযোগে জানি করে পিণ্ডের বলাবলী ॥ 
কর্ম্মযোগে বহু যোগ 'আর নাহি আটে । 
সে সব কারণ কহি বৈসয়ে নিকটে ॥ 
শুন শুন কহি তক য়ে নীলাম্মর ॥ 
আপনা শরীর চিত্ত হইতে অমর ॥ 
বুম প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে ॥ 
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈলে দুই পাশে ॥ 


€; ক-_ পড়িল। = ৰ,গ; করণে করি ইন! গেক। 
= খ-_চিনি হত ; গা__ছেশ হইৰ । 








১২২ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরসান । 
ভাটি বন্দী করিয়া জোয়ারে দিব টান ॥ 
সে জোয়ারে ঠেকি হংস হইব স্স্থির । 
কায়া পিঞ্ডে* হৈব দেখা নিশ্চল* পরীর ॥ 
শিরে সহনরদল পল্ম কহি তার তত্ব । 
অধোমুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত ॥ 
সে অমৃত রহে ভাল+ পুরুষের স্থান । 
নহি টলিবেক পথ স্বস্থির পরাণ ॥ 
মেরুদণ্ডে ভর করি করিবেক ধ্যান । 
নবদ্ধার বন্দী কৈলে জিনিবা শমন ॥ 
হরের চরণ দ্বিজ মাধবে গায়ে । 

কমলে ভ্রমর মধু অবিরত পায়ে ৷ 








অন্টম পালা 


উজ্ানলী ও ইচ্ছান্লী 
রাগ ভুপালি 
দেবী ও শিবের পাশা খেলা ও ইত্্রকুমার 
মণিকর্ণের মধ্যস্ছতা 

কৈলাস শিখরবর বড় রম্য স্থল 
স্বর্ণ তরু» তার স্থানে স্থানে । 

সারদা সহিত হর হরবিত 
বিহরে তথায় সর্বক্ষণে ॥ 

একদিন 'অনঙ্গারি "আনিয়া পাশার সারি 
খেলে হর ভবানীর সঙ্গে । 

ইদব*নিগোজিত আসিল ইন্দ্রের সত 
মধ্যস্থ করিয়া! খুইল রঙ্গে ॥ 

দেবী দান পড়ে ভালো খেলে হর এক চাল 
দশবিন্দু পেলে দুই জিনে ৷ 

পেলে দেৰী সেই দান হরে করে অবসান 
সারি ধরি কহে ত্রিলোচনে ॥ 

সারি ধরিয়াছি আক্দি কেমতে জিনিল! তুক্ষি 
পুনরপি খেল আর বার । 

“দান না দেখিয়া৷ হর মিথা। কন্দল কর 
খেলা নাহি তোমার আমার |” 

হরে বোলে শুন গৌরী মিথ্যা কন্দল করি 
সকল জিজ্ঞাস মণিকর্ণে । 

মণিকর্পক আনি সাক্ষী তারে ছুহে মানি 
পিনাকে দিল হাত-সানে ॥ 

= হবি বৃক্ষ * শব. ক--দৈবের বস্তুত 


১২৪ 





মণিকর্ণের প্রতি দেবীর অভিশাপ 


ক্রোধ করিয়! তানে কহে নারায়ণী । 
যায়’ রে পাপিষ্ঠ বেটা নগর উজ্জানী ॥ 
ইন্দ্রের নন্দন হুইয়া মিথ্যা সাক্ষি কহ । 
ধনপতিরূপে তুক্ষি পৃথিবীতে যাহ ॥ 
হরে বোলে বাক্য শুনয়ে অয়ে গৌরী । 
এমন দারুণ শাপ কি কারণে দিলি* ॥ 
চশ্তিকাযে বোলে দোষ নাহিক 'আঙ্গার ৷ 
মিখ্যা সাক্ষি দেহি কেন ইন্দের কুমার ॥ 
_সশিকর্ণে বোলে শাপ হইল আমারে । 


er 











উজ্জানী ও ইছালী 
সন্ত্রীক মণিকর্ণের অনলে প্রবেশ 


শাপ পাইয়া মণিকর্ণ রহিতে না পারে ॥ 
চন্দ্ররেখার করে ধরি নলে প্রবেশ করে” ॥ 
পাবকেত ভর করি দুহার জীউ বায়ে । 

রথে করি লইয়া যায় মঙ্গলচত্ডিকায়ে ৷ 
ছুহাকার জীউ লইয়া দুর্গার গমন । 

উজ্জানী নগরে গিয়া দিল! দরশন ॥ 
ক্তভুবতী হৈছে রদুপতির রমনী । 

তাহান জঠরে দ্রব্য খুইলা নারায়ণী ॥ 

আর ্রব্য খুইল নিয়া নিবিপতির খরে। 
ছহারে জন্মাইয়। দুর্গা গেলা কৈলাসেরে ॥ 


ধনপতির জন্ম 


ধনপতির জন্ম যদি পৃথিবীতে হৈল । 
দিনে দিলে রামার গর্ভ বাড়িতে লাগিল ॥ 
এক ছুই তিন চারি পঞ্চ মাস হৈল । 
ছয় সাত অষ্ট নবমে প্রবেশিল ॥ 

দশ মাস পরিপূর্ণে জন্মিল কুমার । 
দেখিয়া রাজ্যের লোক "আনন্দ অপার ॥ 
পক্ষ-লোচন শিশু ন্ন্দর বিশাল । 
'আজান্ুলম্বিত বাহু প্রশস্ত কপাল ॥ 
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল । 
দেখিয়া সুন্দর শিশু জয় জয় দিল ॥ 
আতুরীৎ শব্যাতে রাম! রহিল মন্দিরে । 
ছত্ৰ দিনে পুজা কৈল ব্টী দেবতারে ॥ 


> গত ক প্রশিবীতে চলে। 
= ৰ, গজ; ক-আতমী লাজ্ঞাইকসা। 


০২৬ 
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ছয় মাস আসিয়া হইল উপনীতি ৷ 
অন্ন দিয়া পুত্রের নাম থুইল ধনপতি ৷ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে ॥ 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হুইয়া শোভে ॥ 


পয়ার 
লহনার জন্ম ও ধনপতির সহিত বিবাহ 


এক বরিষের যদি হইল সদাগর । 
লহুনা জন্মিল গিয়া নিধিপতির ঘর ॥ 
দই বরিষের যদি হইল ধনপতি ॥ 

তিন বরিষ আসি হুইল উপনীতি ॥ 
চারি বরিযের হুইল সদাগরের কালা । 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু মোহয়ে কমলা ॥ 
পঞ্চম বরিষ হইল সাধুর নন্দন । 
কর্ণবেধ* করাইল চুড়াকরণ ॥ 
লহুনারে বিবাহ করিল ধনপতি । 
কৈলাসেত বসি আছেন দেবী ভগবতী ॥ 


ক্ূপবতীর তালভঙ্গ ও অভিশাপ 


নৃত্য দেখিতে বৈসে কৈলাস শিখরে । 
রূপবতী নৃত্য করে দুর্গার গোচরে ॥ 
তালভঙ্গ হইল তবে পড়ে অথাস্তর ৷ 
দাঙ্গ দাঙ্গ দৃষি দৃমি হইল কল্লোল ॥ 








উজ্জানী ও ইছানী ৯২৭ 


রূপবতী লইয়া হৈল ছু্গার গমন ॥ 
ইছানী নগরে গিয়া দিল! দরশন ৷৷ 
প্রতুবতী হইল লক্ষপতির রমনী । 
তাহান জঠরে দ্রব্য খুইলা নারারনী ॥ 
এক দুই তিন চারি পঞ্চ মাস হইল । 
ছয় সাত আট নবমে প্রবেশিল ॥ 


খুলনার জন্ম 


দশমাসে দশদিনে কন্তা প্রসবিল । 
দেখিয়া সুন্দরী কন্যা জয়াকার দিল ॥ 
ত্ৰৈলোকা-সন্দরী কন্যা কি দিব তুলনা । 
সভার কনিষ্ট দেখি নাম খুইল খুলনা ॥* 
দিনে দিনে বাড়ে তবে খুলনা যুবতী । 
দিচ্ছ মাধবে গায়ে বন্দিয়া পার্বতী ॥* 


পয়ার 
ধনপতির পারাবত-ক্রীড়। ও রাঘব দত্তের 
সহিত 


দিনে দিনে বাড়য়ে যে খুলনা কামিনী । 
উজ্জালী নগরে দুর্গা চলিল৷ আপনি ॥ 
ধনপতি আদি করি বণিককুমার ॥ 
কোৌতর উড়াইতে যুক্তি দিলা* সভাকার ॥ 
দিবাকর চলিল বণিক সনাতন । 
বাছিয়া লইল কৌতর যোড় স্বীরামন ॥ 
> এই ছই পংক্ষি--খ। 
= ইহার পরখ. গা, ৩. ছ, বিকুপৰ__! বাগ বড়ারি) £ 
কাহাই তুমি ভাল বিনোৰিতা । নব কোটি চান্দ পেলাম যু“খানি নিছিগা ॥ 
বনের ফুলে সালা সখ ভারে বোল হার। পোপের ঘরে ননী খাইর। ভঙ্গিনা তোমার ॥ 
গোঠে খাক বেনু রাশ বানীতে দেও সান। গগোপ-ঘরের হয "চোরা কানাই তোমার নাস ॥ 
গ-কৈলা। ৪ 


৯২৮ 


ঙ্গলচণ্ডীর গীত 


সোমদত্ত চলিল বণিক পরাশর । 
হরিযে চলিল! সব দোলার উপর ॥ 
রাঘব দন্ড চলিল বণিক খনপতি । 
ৰাছিয়া হিরণ্য কৌতর লইল সঙ্গতি ॥ 
দোলায়ে চড়িয়া সবে করিল গমন । 
জীরানী গাছের তলে দিল! দরশন ॥ 
দিবাকরে পরাশরে প্রতিজ্ঞা করিয়া । 
আনিয়া হিরণ্য কৌতর দিল উড়াইয়। ॥ 
দিবাকরে কৌতর উড়ায়ে সাবধানে । , 
উড়িয়া গেলেক কৌতর শালিক! প্রমাণে ৷ 
পরাশরে কৌতর উড়ায়ে দেখে সর্ব জন । 
উদড়িতে উড়িতে কৌতর ছুইল গগন ॥ 
আখি ঠারে ধনপতি কহে সভাকারে । 
ধরিয়া লাঘব কর দিবাকরের তরে ॥ 
ব্রাখব দত্তে বোলে শুন খন্থ সদাগর | 
বণিক সমাজে তুমি বড়ছি ইতর ॥ 
গালাগালি করে দোহে ক্রোধ যে করিয়া । 
মীমাংসা করিল তবে সোমদত্ত গিয়া ॥ 
সোমদত্ডে বোলে কোন্দল কর কি কারণ । 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া কৌতর উড়াও দুলন ॥* 
রাঘব দত্ত ধনপতি প্রতিজ্ঞা করিল । 














উজানী ও ইছানী 
রাঘব দতন্ডর পরাজয় 


রাঘব দত্তে কৌতর উডায়ে হইয়! সাবধান । 
উড়িয়৷ গেলেক* কৌতর শালিক! প্রমাণ ॥ 
বনপতি কোৌতর উড়ার দেখে সব্ধ জন । 
উড়িতে উড়িতে কৌতর ছুইল গগন ॥ 
লজ্জায়ে ললজিত রাঘাই কৌতর গেল পার । 
ধনপতি বোলে তক্কা দেৱত আহ্মার ॥ 
ধনপতির বাক্য রাখাই সহিতে না পারে । 
গণিয়া দিলেন তক্কা সম্ভার ভিতরে ॥ 
ধন পাইয়া ধনপতি বাড়ীতে না নিল । 
বণিক কুমারের তরে বিভক্কিমা* দিল ।। 
দোলায়ে চড়িয়া গেল যার যে কূবন । 
কৌতর অনুসারে সাধু করিল গমন ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্জ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ্গ মাধবে তথি অলি হুইয়া শোভে 1 
রাগ ধানলী 


পারাবত অন্মুসরণ করিয়! ধনপতির 
ইছানী নগর গন 
সাধু চলে কৌতর অনুসারে | 
সঙ্গতি করিয়া! দ্বিজবরে ॥ 
রবির বুঝ্ধিয়া বলাবল । 
তরুতলে বৈসে সদাগর ॥ 
ঘন ঘন নিরখে গগনে । 
কৌতর পাছে ধরে সাঞিচানে ॥ 
একে একে দশ দিক নেহালে। 
কৌতর পড়ে লক্ষপতির চালে ॥ 


২» খপ: ক--পড়িল। * =_ৰিভাজিৱা ৷ 
41-2075 B.T- 


১৩০ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


'অস্তঃপূরে গিয়া তবে জানায়ে ব্রাহ্মণ ॥ 
ঘিক্ষবরে কহে কথা লক্ষপতির তরে । 
ধনপতি সদাগর তোমার দুরারে ॥ 
স্ুনিয়াত লক্ষপতি করিল গমন । 
দখিন দুয়ারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
ধনপতি কৈল তান চরণ বন্দন ৷ 
বাহু প্রসারিয়া সাধু দিল! আলিঙ্গন ॥ 
'অস্তঃপুর মধ্যে চলি গেলা ছুই” জন। 
পাঞ্ম নর্থ দিয়া তানে যোগায়ে আসন ॥ 
সেবকে আনিয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন । 
কু ভান্মল সাধু করিল ভক্ষণ ॥ 
হেনকালে খুলনার প্রানের গমন । 
নিমি নয়ানে সাধু করে নিরীক্ষণ ॥ 
রাজহংস-গতি রাম! ধীরে ধীরে বায়ে! 
দেখিয়া সাধুর গায়ে হানে কামড়ায়ে ॥২ 
কেতি কাহিল সাধু দিব ক 








উজ্ঞানী ও ইচ্ছানী ০০৯ 


ধনপতি বোলে দ্বিচ্জ শুনহ বচন । 
সদাগরের স্থানে কহু সম্বন্ধ কারণ ॥ 

এপ শুনি দ্বিজ্জবরে সাধু স্থানে কহে। 
ধনপতি তোমার কন্তা! বিৰাহ করিতে চাহে ॥* 


বিবাহ-প্রস্তাবে লক্ষপতির সন্মতি 


শুনিয়াত লক্ষপতি হইল হরৰিত। 
বাপ পিতামহ তান কুলের পুক্সিত ॥ 

* হেন জন কন্ত। চাহে ভাগ্য অঙুমানি ৷ 
সব্বথায়ে দানে আমি দিবাম খুলনী ॥ 
শুনিয়াত দ্বিজ্বর করিলা গমন । 
ধনপতির বিস্বমানে দিল দরশন ॥> 
ধনপতি বোলে মোর কাৰ্য্যে নাহি হেল! । 
সদয় হইয়া দেউক পুষ্প* মালা ॥ 
পুষ্পচন্দন দিলা সম্ভার গোচরে । 
বিবাহ নির্বন্ধ কৈল গোধূলি শুক্রবারে ॥ 


ধনপতির গৃহে প্রত্যাবর্তন ও লহনাকে বিবাহ-বার্ত্তা জ্ঞাপন 
কৌতর লইয়া! সাধু করিলা গমন । 
আপনার পুরে আসি দিল দরশন ॥ 
"আসনে বসিয়া সাধু পাখালে চরণ । 
লহনারে আনাইল আপনা সদন ॥ 


= বহার পর খ, ( গ, ছ) বিক্ষুপদ _ 

নল নৰ অহতরাগে আগ বন্ধুৱারে আর না লক মোর আনে । 

নব নাগর টান দেখি" নাগরীগণ গৃহকর্দ কিছু নাহি জানে ॥ 
নবীন বসন্তের বাও ননীন কোকিলের রাগ অমর-অমরী ভতরোল। 
বিধি কৈল পৰাধীনী তাল নন্দ নাহি জানি ul) 
> এই দুই পাকি -গ। * খ--বরাশের। 





মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
বনপতি বোলে প্রিয়৷ শুন মোর বালী । 
তোহ্ধার আজ্ঞা পাইলে বিহা করিব খুলনী ॥ 
বেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ । 
শহনার মুণ্ডে যেন পড়িল আকাশ ॥* 
দ্বিজ মাৰৰে তৰি প্রণতি-বচন । 


মন্দিরে বলি লহনায়ে করয়ে ক্রন্দন ॥* 











নবম পালা 
ভলহন্লাল্ল শুনন্ত 


রাগ করুণ 
লহনার বিলাপ 
কান্দেরে লহনী সাধুর রমণী 
ললাটে হানিয়া কর ঘা। 
মারে পাপ কৈলু তে কারণে সতা পাইলু 
শুনিয়া দগখে মোর গা ॥ 
সাউধ নিদয় বড় কুলিশ সমান দঢ় 
স্বীবধের নাহি লাগে ভয় । 
পুরুষ হয়ে দারুণ কে! নহে ব্দাপন 
ন্সাজ্ু সে ক্জানিলু নিশ্চয় ৷ 
শ্রহুর বচন শুনি সক্ষম জানিয়া পুলি 
কান্দেরে লুনা বাণ্যানী 1১ 
এ ভর যৌবন কালে সতা দেহি মোর তরে 
বড়ছি নিষ্ঠুর মোর স্বামী ৷ 
সৰ্ব অঙ্গ পোড়ে বিষে বাইসু, কোমন দেশে 
কথা গেলে স্বস্তি পাইসু* । 
সতাই বৈরীর জাপ+ সহিতে না পারে প্রাণ 
কেমতে সতার জ্বালা সইযু ৷ 
হলাহল যদি পাম গঞ্জুৰ করিয়া খা 
আর জীবনের নাহি সাধ । 
সাহসে করিয়া কর প্রবেশিশু সাগর 
বেন এডাম সতার প্রমাদ* ॥ 
ক-_কান্দিগ বিহিত পাড়ে গালি । হব হথহঠধ 
হু; ক_ সতাই বিড্বন ৷ * খ_বিবাছ 


বিবাহের আয়োজন 


ধনপতি বোলে রাম! শুন রে উত্তর ৷ 
এ ঘর বসতি প্রিয়া সকল তোমার ॥ 
রমলীরে প্রৰোধিয়া সাধু ধনপতি । 
ইছানীতে সমাচার দিল শীস্রগতি ॥ 
উজ্জানীর সমাচার পাইয়া সদাগর । 
শুভক্ষণে অধিবাস কৈল খুলনার ॥ 
ক্ষল ভরিতে আইল রস্তা বাণ্যানী । 
সন্থষ্য পাঠাই! আনে বণিক-রমলী ॥ 
সনকা কনকা আইল সার আলোচনী । 
্ব্ণরেখা শশিষুখী সারদা রুন্সিনী ॥ 
অমলা বিমলা আইলা মদনমঞ্জরী | 
নিঙ্গ আহি সঙ্গে আইল রাখব দত্তের নারী ॥ 
i সারদার চরণে সরোদ্দ-মধু-লোে । 
4 bg দ্বিজ মাধবে তথি বদলি হইয়। শোভে ॥ 





ভি 
লহনার কুষতি ১৩৫ 
“পৌরজন ধনি খনি জল-সারে বদলী 
হেমঘট লইয়া! কটিনাকে ৷ = 
শিরে শোভে 'শিরি’ খালা’ গলে শোভে পুস্পমালা 
'আগে পাছে নানা বাস্ধ বাজে ॥ 
লইয়া আহিগণ বস্তা হরষিত মন 
চলে আই হইয়া সারি সারি ॥ 
মিলিয়া ত আহিগণ জয়ধ্বনি দিয়া দন 
শুভক্ষণে ঘটে ভরে বারি ॥* 
প্রথমে গজাতে গিয়া হেমঘট আরোপিা 
দু্বা-দান্ঠ পেলারে নিছিরা! ৷ 
মঙ্গল বিধান করি জল লইয়া! ঘট ভরি 
করেত বে হেম-ঝারি লইরা ॥ 
জনমে অনমে হেন ছর্গার চরপ-খন 
বিক্মরশ না হউক আমার । 
ছিজ্গ মানবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
কর ধোড়ে মাগি পরিহার ॥ 
পন্মার 
অন্যান্য ভ্রী-আচারের আয়োজন 
শল লইয়া ঘরে আইল রস্তাল বাণ্যানী । 
বিবাহ উদ্ভোগ* সাধু করয়ে তথনি ॥. 
মঙ্গল পোখরী কৈল বিচিত্র শিৰশ্মাশ। 
রামকদলী তরু কুম্িল চারি কোণ ॥ 
যচ্ছে আনি! সবে সুবাসিত বারি ॥ 


55771, 
; ৯ চে ০72, 





ভি 


মন্দলচণ্ডীর গীত 


₹স্থগন্ধি কষায়ে’ কেশ করিল মার্জন। 
জান করিতে শিলায়ে বৈসরে খুলনা ॥ 
জয় জয় দেহি কেহ পরম হরিবে। 
শিরে জল ঢালে কেহ কলসে কলসে ৷; 
মঙ্গল বিধানে জান করি স্বদনী । 
শ্বেত নেত স্ুত্ৰ* দিয়া বান্ধিল তখনি ॥ 
বাছির করিয়া সৃতা* নারীগণে ধরে। 
পাকাইয়! ৰান্ধিল তাহা খুলনার করে &' 
অপায় লক্ষপতির ঘরে মাতৃকা যোড়শে ৷, 
বসুধারা দিয়া সাধু মাতৃগণ তোষে ॥ 
খুলনা লইয়া তবে বখ বন্ধুগণ । 
বিবাহের বেশ সবে করায়ে তখন ॥ 


পয়ার 
খুলনার বিবাহ-সজ্জ। 
চিকরুণী আচড়ি কেশ করিয়া অসার । 
কানডি* বান্ধিয়া খোফায়ে দিল পুষ্পহার ॥ 
কজ্্জ্বলের রেখ! দিল নয়নযুগলে । 
খঞ্জন পড়িল* যেন পক্ধস্থত-দলে ॥ 





> খ-_পঙ্হলে। * শক * খ. গ--মোহছন৷ 


* গ--কাছে। 





লহুনার কুমতি 
অঙ্গ মন্গীর হুই পদ করে শোভা । 
পদ-অঙ্কুলে” শোভে রজতের আভা ॥ 
বাহুসুগে তার শোনে বিচিত্র নিশ্দাণ । 
লাবণঃ* প্রবাল শঙ্খ কৈল পরিধান ॥ 
জবুগে পরয়ে রাম! কাঙ্গলের রেখা । 
নীলগিরি মাঝে যেন চান্দে দিল দেখা ॥ 
ৰাছিয়া পরিল রাম! দিব্য পট্ট শাড়ী । 
বিধিয়ে নিশ্মিল বেন সোনার পোতলী ॥ 
এখায়ে রক মন হরির চরণ । 
উজ্জানী লইয়া কিছু শুনিবা কারণ ॥ 


পয়ার 

বর-যাত্র। 
ষোড়শ মাতৃক! পূজা! কৈল সদাগর । 
বন্থধার! দিল সাধু ক্ষিতির উপর ॥ 
জয়ধ্বনি দিয়া করে মুকুট বন্ধন । 
খারোয়ারে বোলে দোলা কর রে সাজন ॥ 
সাধুর দোলারে সাজে খাকুয়া যোলজ্জন । 
মলয় খুর! "আনে ত্বরিত গমন ॥ 
ভুবন” হস্ত খুরা বান্ধে স্বর্ণ খিলে। 
পূৰ্ব্ব নিশ্দ্াণ করি দোলা সাক্সাইলে ॥ 
কথবা নেহালি পাতে দোলার উপরে । 
দিব্য পাটের খোপ দোলার চারি দ্বারে ॥ 
তথ্ির উপরে* সাজে দোলার কাছনী । 
লাল চৈতনী* মাখে খাকয়ার সাজনী ॥ 


“ ছ-_টোপর। 


ভি 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


গোপী চন্দনের ফোটা ললাটে শোভিত । 
বৈরাগীর বেশে খারুর! হইল উপস্থিত ॥ 
দোলা লইয়া আইল খারু সাধুর গোচর । 
নিজ্জ পরিচ্ছদ্ে দোলায়ে উঠে সদাগর ॥ 
'অস্তঃপুরে জয়ধ্বনি হৈল ঘন ঘন । 
বিবাহ করিতে সাধু করিল গমন ॥ 
নৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল-নিশান । 
ভেউর ঝাক্রি বাজে অনেক সন্ধান ॥ 
ঢাকরিয়া ঢাক ৰাগে সানাই করতাল । * 
নানাবিধ ৰাষ্ত বাজে শুনিতে রসাল ॥ 
াইল সাধুর বাল! ইছানী নগর । 
ৰাইতে ধরিল পথে খুদিয়া ডিঙ্গর ॥ 


পথে খুদিয়! ডিঙ্গরের সহিত আলাপ 
খুদিয়া ডিঙ্গরে বোলে শুন ধনপতি । 
এক বিন্দু পুরা মোরে দের শীত্রগক্তি ॥ 
সাধু বোলে আঠার বীরের নাম লও । 
তৰে যে বিবাহের গুয়া আমার স্থানে পাঞ্চ 


খুদিয়ায়ে কোলে সাধু শুন মোর কথা । 
আঠার বীরের নাম কহিব সর্বণা ॥ 








লহনার কুমতি 
অঙ্গদ হস্থমান দেখ প্রধান দুই বীর । 
বীরের মধ্যে এই ছুই সমরেতে স্থির ॥* 
বীরের মধ্যে* গোর্খনাথ সিন্ধা মহাজ্ঞানী । 
'অঙ্গির। পুলপ্তযা* নারদ মহামুনি ॥ 
ৰীরের তরে* পরশুরাম তপস্বীর বেশে । 
তাল-বেতাল তারা ছই স্বর্গে বৈলে ॥ 
প্রধান বীর জরাসন্ধ হয়ে নৃপবর ৷ 
সাক্ষাতে দেখহ আন্ধি খুদিযা ডিঙ্গর ॥ 
* নাকে হাত দিয়! সাধু শুনে অস্তুত । 
এক বিন্দু গুয়া তারে দিলেক প্রস্তুত ॥ 
শুয়া পাইয়া শুদিয়াযে দোলা ছাড়ি দিল । 
লক্ষপতির পুরে গিয়া! উপনীত হইল ॥ 


জ।মাতা-বরপ 


লক্ষপতি সাধুরে ব্দাপনা ধন্য মানি। 

পাচ্ছ অশ্থয দিল* সাধু ক্গামাতা বাড়ী আনি ॥ 
বগ্র-সলক্ষার দিয়া! করিল ভূষণ । 

আসনে” বৈসাইয়া কৈল জামাতা অৰ্চ্চন ॥ 
তখনেত রন্তা রামা বক কুলা শইর| ৷ 
জাদাত৷ বরয়ে রামা হরবিত হুইঝ] ॥" 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোক্ে । 

দ্বিজ মাৰবে তথি অলি হুইয়া শোকে ॥ 


» এ, খু. ছ_ বীণ সে নন্দা আসর শরীর । 

+ ৰ--ব্মাগে গনি 

+ শ-কেষতাও মৰে ; গ-বেৰৰির সব্যে : ছ-বেৰক্ৰিগণ যখে] । 
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* খু ক বস্পন্ট; ছ_ স্মৰা কঙিল। 
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* এই ছুহ পাকি, গ. ত 








মক্ষলচস্তীর গীত 
রাগ ধাৰনা 
জামাভা-দর্শনে নারীগণের ঈর্ষা 


বরণ করয়ে* ভবে রস্তাল বাণ্যানী । 
সাধুর রূপ দেখিতে ভোলে যথ সীমন্তিনী ॥ 
দময়ন্বী বোলে মোর কি ছিল কপালে । 
স্বামী বৃদ্ধ হইল মোর যৌবনের কালে ॥ 
পৃষ্ঠে কুজ পক কেশ লড়য়ে দশন )* 
অবিরত হস্তপদ কম্পিত সঘন ॥ 
স্রতির আশে যদি হাসি পুছি বাত । 
ফিরি শুইয়া বোলে বুড়া একি পরমাদ ॥ 
হাসু বিদগধ নারী কাস্ত সে গোয়ার । 
অবোধেরে কেবা কথ পারে বুক্ধাইবার ॥ 
বুঝাইলে না বুকে সেই কামকল! বন্ধ” । 
হাতের দর্পণ যেন নাহি দেখে অন্ধ ৷ 
সতাবতী বোলে তোর! বড় ছষ্টমতি । 
ইহলোকে পরলোকে পতি ভ্রাপ-গতি* ॥ 
তারে আঅধোধির! বল! তোরে না যুয়াছে । 
নিন্দিলে পতিরে পদ্থী অধোগতি পারে ॥* 








লহনার কুষন্তি 


ভঙ্ধ দুখে সদাগরে কৈল দরশন । 
গলার পুস্পমাল! বদল কৈল দুই জন ॥ 
মহোঁবৰি অঙ্গে দির) রহিল তরুণী» । 
শুভক্ষণে সাধু কৈল পুস্পের সাজ্গনী* ॥ 
ছুহাকারে তুলাইল বথ বক্ধগণে । 
সভামধ্যে বৈলাইল রদ্র-সিংহাসৰে ॥ 
ছুহাকার কর দ্বিক্গ করি একর ৷ 
সত্ব দির! তাহারে বান্ধত্রে দ্বিজ্জবর ॥ 


লক্ষপতির কন্যা-সব্প্রদাল 
সম্প্রদানের বাকা সাধু* উচ্চারে বদনে । 
দানের সঙ্গ সনিয়া শুইল বিস্বমানে ॥ 
রমণী সহিতে তবে সাধুর তনয়ে । 
হুতাশন প্রশমিল সানন্দ জৃদরে ॥ 
দম্পতি গৃহেত গেল সাধুর নন্দন । 
রস্থই মন্দিরে পিন্বা করিল ভোজ্জন ৷ 
কপূর তান্বূল সাধু করিল! ভক্ষণ । 
শয়ন-সন্দিরে গিয়া করিল পর্ন ৷ 
সেই নিশি ৰঞ্চে সাধু রমণীর সঙ্গে । 
প্রভাত সময়ে উঠে শুচি হুইয়া অঙ্গে ॥ 
নিহ্ গৃহে আসিবারে করিল মেলানি । 
মায়ের অঞ্চলে ধরি কান্দয়ে খুলনী ॥ 
সারদার চরণে সর্োজ্জ-সধুলোভে ॥ 
দ্বিজ মাধৰে তৰি ব্দলি হস! শোতে ॥ 


পা দিও 
“ খঙ, ছ ৮ ক--বরশৰী । 


খহ- দিম 
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4 কুমতি 
তি 

উজান) প্রত্যাগমন 
দোলায়ে চড়িয়া সাধু করিল গমন । 
সঙ্গতি চলিল সাধুর বিবিধ বাজন ॥ 
নিজ পুরে ব্দাসিরা যে দিল দরশন । 
বাড়ীতে প্রবেশ কৈল সাধুর নন্দন ॥ 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে ধনপতি । 

» দ্বার ধরি দাড়াইল লহনা যুবতী ॥ 
হরধিত হুইল সাধু দেখিয়া স্বন্দরী । 
হাসিয়া দিলেন তানে হস্ডের অঙ্গুরী ॥ 
'্স্তরে বিরস বড় হইল লহুনা । 
নিৰ্শ্বঞ্চছন করিরা ঘরে লৈ গেল খুলনা ॥ 
ভট্ট বিপ্র সদাগরে কৈল সব্বন্ধন। 
কথ দিন বঞ্চে সাধু লইয়া পৌরজন ॥ 
শারি-শুক” লইয়া কিছু শুনিবা কারণ । 
দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি বচন ॥ 


পয়ার 
শুক-শারির কাহিনী 
ভ্রীবৎস নামে রাজা ছিল স্বর্গ দ্বার-পুরী । 
পরম ভকতি ভাবে পুজয়ে জঁহরি ॥ 
দৈবের নির্ধন্ধ তান না বায়ে খণ্ডন । 
দৈবহেতু হইল রাজার শনি* বিড়ব্বন ॥ 
নৃপতির ক্ষেত্রে” শনি আইল আচন্বিত । 
দিনে দিনে স্বর্ছার মলিন নিশ্চিত ॥ 


> প্রাপ্ত পাঠন সাইর হব । 
যক শান ২ কাশরিতে॥ 


3৮ ক 





টি 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


তূতুলি* মাতলি পক্ষী পড়ে রাজার চালে। 
শুগালে কুকুরে কান্দে বেলা দ্বিপ্রহর কালে ॥ 
ন্মাচদ্দিতে অস্থি উঠে নগরে নগরে । 
হাহাকার উঠে সব্ধ চাতরে চাতরে ॥ 
হস্তী অশ্ব কান্দিয়া বেড়ারে বনে বনে । 
রখধ্ৰজ খসি পড়ে দোহাই না মানে ॥ 
ৰাত্বভাণ্ড হরয়ে শব্দ চন্দনে হরে গন্ধ । 
অরণ্যে ছুটিয়া যায়ে মত্ত মাতঙ্গ ॥ 
সরোবরের জল হরে গাভীর হরে ক্ষীর ।* 
এথেক দেখিয়া রাজ্জা হইল অস্থির ॥ 

গো যহিষ আছয়ে যখেক রাজার । 
চরিতে যেমতে* গেল না আসিল আর ॥ 
তাল বেতাল আছে সিদ্ধ চিন্তামণি । 

এই মাত্র রহিলেক রাজার পরালী ॥ 
শারি-শুক দুই পক্ষী রাজার স্থানে ছিল । 
সত্য করাইয়া পক্ষী উড়াইয়া দিল ॥ 
সত্যের কারণে পক্ষী বঞ্চয়ে* কাননে । 
দৈবহেতু হৈল দেখা আক্ষটির সনে ॥ 





লহনার কুমতি ১৪৫ 


শারি-শুকে পরিচয় দেয়স্তি সভায়ে ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস গায়ে ॥ 


রাগ পটমঞ্জরী 


ভ্রীবস উপাখ্যান 


স্বৰ্গ দ্বার’ অধিকারী কনক দণ্ডধারী 
ভবৎস নামে মহারাজা । 

কৰিয়া বিবিধ যদ আনিয়া নানা রাজ 
সাজিয়া আছিল মহাতেজ্জা ৷ 

শনি গ্রহ সঞ্চারে পীড়িত দণ্ডধরে 
রাজারে করাইল দেশত্যাগ । 

তাহান যে ব্দাদেশে* বঞ্চে ছুই বনবাসে 
ইদবযোগে” ব্যাধে পাইল লাগ ॥ 

যথেক শ্রুতি শান্তর সকলি জিহ্বাগ্রত 
নিবেদিলু তোমার গোচর । 

আমরা আশ্রযী* যার যশ কীন্তি হয়ে তাহার 


মাকুতের* গতি যথ দূর ॥ রি 
পুরাণ ভারত* কথা পুপত-বেকতা 
চৌদ্দ শা্স পঠিবারে পারি ॥ 
বিদ্বান জন পাই উকাশ* করিতে চাহি 





চু 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


এই সব তন্ধ জ্গানি ভ্রীবৎস নৃপমণি 
বিধিমতে পালিল ছুহারে ॥ 

দিলাম পরিচয় শুনহ মহাশয় 
ব্যাধেরে করহ সন্মান ॥ 

শুনিয়! পক্ষীর বাণী হৃষ্ট হইল নৃপমণি 
আক্ষটিরে দিলা বহু ধন ॥ 


পয়ার 
স্বর্ণ পিঞ্জর আনয়নের জন্য ধনপতির গৌড়,যাত্র। 


শারি-শুক ছুই পক্ষী পাইল! রাজন । 
কিসেরে থুইসু, পক্ষী ভাবে মনে মন ॥২ 
কোটোয়ালের তরে 'আন্ঞা কৈল দণ্ডরায়ে । 
ব্বরায়ে আনিয়া দেহ সাধুর তনয়ে ॥ 
রাজার বচনে কোটাল করিল গমন । 
সাধুর ভুবনে গিয়া দিল দরশন ॥ 
সদাগরের তরে কোটাল কহে বারে বার । 
তিলেক বিলম্ব হইলে দোহাই রাজার 
কোটোয়ালের বাক্যে সাধু করিল গমন । 








লহনার কুমতি 


ভুপতির আজ্ঞা সাধু রহিতে না পারে । 
বিদায় হইয়া আইল "আপানার পুরে ॥ 
খুলনাকে সমপিল লহলার তরে ) 
ত্বরায়ে চলিল সাধু গৌড় নগরে ॥ 
দোলায়ে চড়িয়া সাধু করিল গমন । 
পশ্চাতে চলিল সাধুর ভৃত্য বহু জন ॥ 
বামকুলি* বেজ্জকুলি এড়িয়াত যায়ে । 
বিনোদপুরেত গিয়া উপনীত হয়ে ॥ 

* সিংহপুর* এড়ি যায়ে চণ্ডিকার হাট । 
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট ॥ 


লহনার কুমতি 
গোৌড়েত রহিয়া সাধু সম্ভাষে ক্ষিতিপতি । 
লহনা লইয়া কিছু শুনিবা কুষতি ॥ 
যুক্তি করয়ে রাম! '্সানয়ে ব্ৰাহ্মণী । 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবির! ভবানী ॥ 
চরণে ধরিয়া সই করো নিবেদন ॥ 
সতার কারণে মোর স্থির নহে মন ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে বেটা যেন শশধর । 
এহারে পাইলে 'আক্ষা না চাহে সদাগর ॥ 
দেখিয়া বেটীর রূপ শোণিত ফাটে* গায়ে । 
কেমতে করিসু নাশ বোলহু উপায়ে ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ্জ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


> ৰ. ছ; ক_আামকুলি। 
= আন্ত পাঠ_ সিঙ্গাপুর । 
পো ; ছ_শোৰে। 


১৪৮ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
রাগ ধানশী 


ভ্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ 


আল সঞি, চিন্তা কিছু না ভাবিয় মনে । গর 

শুনহ প্রাণের সই তোমারে দঢ়াইয়া কহি 
সৈয়ারে মানাইয়া দিমু গুণে ॥ 

অমাবঙ্কা মঙ্গলবারে পুর্ণবেলা দুই প্রহরে 
কালা কুক্ধুরী মারিমু। 

তেপথা পথেত গিয়া খুলনার নাম লইয়া 








লহনার কুমতি ১৪৯ 


এমত সাহস করি কাটা! গাছ যোড়াইতে* পারি 
এই বেটা কথ বড় হয়ে । 

দেবীর চরণে গতি অন্য লা লয়ে মতি 
পুনর্ব্বার ত্রাঙ্গণীয়ে কহে ॥ 


পয়ার 


মিথ্যা-পত্ রচনার জন্য ত্রাহ্মণীকে অন্মুরোধ 


, ব্ৰাহ্মণীয়ে বোলে সই শুনহ উত্তর । 

এক সতা দেখি তোর গায়ে হইছে জ্বর ॥ 
দেখ মুঞি করিয়াছে! সাত সতার ঘর । 
প্রকারে বিশেষ লাঘব করাইল বিস্তর ॥* 
ছয় বেটী সতা ছিল আমি এক জন । 
এক মুখে কহিতে নারি তাহার কথন* ॥ 
এক বেটী সতা ছিল সোহাগে আগুলি । 
প্রচ্ছ গেল বারাণসী রাখাইলু ছেলি ॥ 
লহনায়ে বোলে সই করে! নিবেদন । 
নাহিক সাধিতে* শক্তি সামার এ গুণ ॥ 
এ বোল শুনিয়া সই কহম তোমারে । 
প্রন্থুর নামে লেখ পত্র খুলনার তরে ॥ 
ব্রাক্ষণীয়ে বোলে সঞি বোল অকারণ । 
ছাগল রাখিতে পত্র লেখিসু, কেমন ॥ 
প্রকার বিশেষ বুদ্ধি* করিবারে পারি । 
ছাগল রাখিতে পত্র লেখিতে না পারি ॥ 
লহনায়ে বোলে সই নিবেদলু পায়ে । 
তুন্ধি পত্র লেখ আহ্মার ভালে! মন্দ দায়ে ॥ 


» খ; ক, গ--হাটাইতে। 
* গ.ছ_এ পাড়াপড়শি সকচলি ছিল পর । * খছন ক.গ, কারণ । 
* খ, ছ-_হুধিতে । জন 


> মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


ধৰ্স্ম সাক্ষী করি রামা কলম ধরিল। 
পত্র মসালী” লইয়া লেখিতে লাগিল ॥ 
আগে আনীর্ববাদ লেখে দুহাকার তরে । 
আপনা সমস্ত কুশল জানাইল প্রকারে ॥ 
লহনারে ঘন ঘন লেখিল ব্ৰাহ্মণী । 
সমস্ত গৃহস্থীতে চিত্ত’ দিবা ত আপনি ॥ 
খুলনারে লেখে সাধু তন্গি বারে বার । 
তোমারে দিলাম প্রিয়া ছাগলের ভার ॥ 
ছুই গাছি শঙ্খ মাত্ৰ ছুই করে খুইয়া। * 
বিশেষ ছাগল তুক্ষি লওত গণিক্ষা ॥ 
শক তারিখ রামা লেখে হুরযিতে । 
ভ্রীনামা* লেখি দিল লহনার হাতে ॥ 
পত্র লইয়া লহনা নিজ গৃহে আইল । 
ছুবলা পাঠাইয়া রামা খুলনা আনিল ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্দ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধৰে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


রাগ স্থছি 
১ Bs Sl 
কেমনে পাঠাইমু তোরে বনে) 





চি ২ হর আরবি তোরে ছেলি রাখিৰাৰ তরে 
20005. পন পাড়ি দেখছ আপনে ॥ 





লহনার কুমতি 

লহুনারে বোলে পত্র আনিছিল বে ॥ 
ব্বরায়ে চলিয়া গেল রাখিবেক কে ॥ 
"আপনার কর্ম্ম মন্দ কপালে মারে ঘা ।* 
হয়ে নহে সত্য মিথ্যা পত্র পড়ি চা ॥ 
কি লাগি রহিছ ঘরে লঙ্গজ্জা নাহি গা । 
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা ॥ 
খুলনায়ে বোলে দিদি বুলিলা যে কি। 
আমাখুন ধিক কিবা ঈশ্বরের ঝি ॥ 

* তবে যদি বোল পত্র লেখিয়াছে স্বামী । 
পালা করি রাখি ছেলি দুইত সতিনী ॥ 
প্রহুর ভালো মন্দর ভাগী আমরা দুই জন | 
তোহ্ষারে এড়িয়া সান্ধি না যাইব বন ॥ 
ক্রোধে আবেশ হুইরা খুলনার বোলে । 
বাম পাণি দিয়। তবে ধরিলেক চুলে ॥ 
কানিয়া লইল তান অঙ্গের 'আভরণপ । 
পন্তিবারে দিল তানে ভগ্ন বসন ॥ 
খুলনারে মারি তবে আসনেতে বসি । 
পাত্র* জল ঢালি দিল দুবলা ত দাসী ॥ 


রাগ ভাটিয়াল 


নারিমু নারিমু দিদি ছেলি রাখিবারে । 
দাসী করি রাখ বরে অভাগী খুলনারে ॥ 
ভিন্ন জন নহো দিদি তোর খুড়ার ঝি । 
মোরে ছঃখ দিলে লোর্ে বলিবেক কি ॥ 
দেবতুল্য সেবিব দিদি তোমার চরণ । 
ছাগল রাখিতে মোরে না পাঠাইয় বন ॥ 


> এ, গ, ছ_্দাপানার কপাল ভাল নহে দর্পশে সার ্া। 
2 ৰু. গ, ও; খ, ছ--তুনি ব্দার আসি ॥ পানে) 


© i রি 


>৫২ মঙ্গলচন্তীর সীত 


খুলনায়ে বোলে লহনার চরপে ধরিয়া ৷ 
লহনায়ে পেলে তানে পারে ঠেলা দিয়া ॥ 
লাথির ঘাকে নাসিকার রক্ত পড়ে ধারে । 
সঘন মোছরে রাষা সতিনীর ডরে ॥ 
দৈৰে লহনারে লোকে না বলিব ভাল ।* 
স্বরারে গণি লহ ছাগলের পাল ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি বদলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ ধানলী 
ছাগ-চরানি সন্দন্ধে লহনার খুলনাকে উপদেশ 
লহনায়ে বোলে তবে খুলনার তরে । 
মত্ধে রাখিয় ছেলি তোহোরে দঢ়াইয়া* বোলি 
যেন আসি প্রশংসে সদাগরে ॥ 
লকলকি নাটা কানী চিকণিয়। লও গপি 


মন দিয় পাথরিয়!* পাল । 
রুমনি কুমনি কালী নাদা পেটা তিতি খলী 





লহনার কুমতি 
ভ্রম ভাঙ্গি কৈল আন্ধি নিশ্চিন্তে না বৈ তুক্ষি 
কথা পাছে বায় পাঠা বোকা ॥ 


ছাগল গণিয়া দিলু ভালো মন্দ ভাঙ্গি কৈলু 
আমার নাহিক কোন দায়ে ॥ 

ছেলির ভালো মন্দ হয়ে তোহোরে ছাড়িয়া যারে 
সাক্ষী করিলু সভার পায়ে ॥ 

ভাবিয়! সারদা মায়ে দ্বিজ মাধবে গায়ে 
করযোড়ে মাগি পরিহার । 

জনমে, জনমে যেন ছুর্গার চরণ-ধন 














খুলনার দেবী-পুজ্া > 


ক্ষণেক রহিয়! বালী চালত্রে সকল ছেলি 
লোটাইল তরুর ছায়ায়ে । 

বেলা হুইল অবসান দ্ভত্রেতে আকুল প্রান 
নিজ গৃহে ছেলি শৈয়া যাব ॥ 

খুলনা গৃহেত গিয়া ছাগল গলিত দিহ্বা 
গোহাইলে* তুলিয়া দিল পাল । 

কারাঘরে দিয়া দ্বারে বান্দে নানা প্রকারে 
বাহিরে ত দিলা ধু জাল ॥ 

জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণ-ধন 
বিশ্বরণ না হউক আমার | 

দ্বিজ্গ মাধবে বোলে দেবী-পদ-কমলে 


কুরযোড়ে করি পরিহার ॥ 
পয়ার 

খুলনার অশন, বসন ও শয়নের দুর্গতি 
খুলনা বলিল ছেলি রাখি গোহাইলে ॥ 
মানের পাতে লহনায়ে খুদের অর বাড়ে ॥ 
অল অর দিল তান পোড়া" ছাই বহুল । 
এক পাশে বাড়ি দিল পাকা কলার মূল ॥ 
ভাত বাড়ি লহনা ছুই হস্তে ধরি পাত । 
খুলনারে দিল নিয়া ঢেকিশালে ভাত ॥ 
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল স্বদনী । 
ভোজন করিতে বৈলসে খুলনা বাণ্যানী ॥ 
ধুঁা-পোড়া অর দেখি লাড়ি চাড়ি চাহে । 
ক্ষুধার কারণে রামা তাহ! কিছু খায়ে ॥ 
স্বণা জন্মিল তান পিপীলিকা দেখি । 
অল হোতে হস্ত তুলি কান্দে ইন্দুমুখী ॥ 

= গ, ছ_-অজাশালে । = খ--পোড়। তক্চল ১ ছ__পোড়াই ৰহল । 
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যঙ্গলচণ্ডীর গীত 


পাত ধরিয়! অৱ পেলিল ব্মস্তরে । 
ভাঙ্গা নারিকেলের জলে আচমন করে ॥ 
চেকিশাল ঘরে রইল ক্ষৌম বাস পরি ৷ 
সমস্ত রনী ক]যড়ারে খুদিরা পিপড়ী ॥ 
সমস্ত রনী রামা কান্দি গোক্বাইল । 
প্রভাত-সময়ে কিছু নিদ্রান্বিত হইল ॥ 
নিশাপতি অস্ত গেল উদিত তরণি ৷ 
চৈতন্য পাইরা উঠে লহনা বাণ্যানী ৷। 
জাগিয়া দেখিল রাম! ছেলি আছে ঘরে। * 
খুলনী খুলনী বোলি ঘন ডাক ছাড়ে ॥ 
নিদ্রার কারণে কিছু না শুনে খুলনী । 
মুখেত ঢালিয়! দিল ভাঙ্গা হাড়ীর পানি ॥ 
ব্সান্ছে বোস্ডে উঠে রাম! ভয়েত আকুল । 
কাপড় টানিয়া পিন্ধে ঝাড়িয়া বান্ধে চুল ॥ 
লহনায়ে বোলে শুন খুলন৷ রূপসী । 

“এথ বেলি ছেলি ঘরে রাখিছ উপাসী ॥ 
খুলনাগ্রে বোলে দিছি গায়ে মোর জ্বর । 
হস্ত দিয়া চাহ দিদি ললাট উপর ॥ 
"আহু অবশ হইছি যাইতে না পারিস 
প্রভাত-সময়ে কালি ছেলি লইয়া যাইযু ৷ 
লহুনায়ে বোলে বেটী লজ্জা নাহি গা । 
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা ॥ 
লহনার বাক্যে রামা রহিতে না পারে। 
ছাগল লইঙ্া চলে অরণা-ভিতরে॥ 











খুলনার দেবী-পুজা! > 

ব্রাক্ষণীয়ে বোলে মাও এই প্রমাদ কি। 
কানন মাঝারে কেন লক্ষপতির ঝি ॥ 
খুলনা "আসিয়া তান বন্দিল চরণ । 
হরিষ বিষাদে ছহে হুড়িল ক্রন্দন ॥ 
চরণে ধরিয়া রামা করে নিবেদন । 
মোর ছুঃনখ জানাইর মা-বাপের চরণ ॥ 
বিহা করি গেল সাধু রাজার রনি । 
শূন্য ঘরে করে সতা নানান ছুর্গতি ॥ 

* নিত্য নিত্য রাখে! ছেলি এই ত কাননে । 
অন্পবাজন মোর না চিনে পরাণে ॥ 
দিন 'অবসানে খুদের অল্প খাই । 
ঢেকিশালে খঞিয়া পাতি রজনী গৌত্থাই ॥ 
অভাগী খুলনার মাতা-পিতা মৈল। 
তে কারণে খুলনার এথ দুঃখ হৈল ॥ 
ব্ৰাহ্ষণীয়ে বোলে মাও না কর ক্রন্দন । 
তোহ্ধা চাহিতে কামদেব পাঠাইব খল ও 
সারদার চরণে সরোক্ষ-মধু-লোক্তে । 
দ্বিন্গ মাধবে তথি বলি হইয়া শোভ্ডে ॥ 


পয়ার 


ত্রাহ্মণীর নিকট সমস্ত শুবণ করিয়া! রপ্তার বিলাপ 
এথ বোলি ব্ৰাহ্মণীযে করিল গমন ॥ 
লক্ষপতির পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
আ্রাক্ষণীয়ে বোলে শুন রস্তাল বাশ্যানী । 
এবে নে জানিল তুন্দি বড় নিদাকশী ॥ 
ধনপতির স্থানে খুলনারে বিহ! দিলা ॥ 
প্বনয়পি তান তুনি উদ্দেশ না লইলা ॥ 


DS rd 2, AY 
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বিবাহ করি গেল সাধু রাজার আরথি ৷ 
শূন্য ঘরে করে সতা নানান ছুর্গতি ॥ 
নিত্য নিত্য রাখে ছেলি কানন ভিতর । 
অন্ন ব্যালন তান না চিনে শরীর ॥ 

দিন অবসানে খুদের অন্ন খায়ে । 
ঢেকিশালে খক্রিয়! পাড়ি রজনী গোরায়ে ॥ 
যেন মাত্র ব্রাহ্মণীয়ে কৈল হেন রীত ॥ 
কূমিতে পড়িয়া রস্তা হইল সুচ্িত ॥ 

সখী সবে সুখেত ঢালিয়া দিল জল।  *. 
কন্তার উদ্দেশে পুত্র পাঠায়ে সত্বর ॥ 
সেবক সহিতে কাম করিল গমন । 
.. ধনপতির পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

কাম দেখি লহন! কপট হরবিত । 


২. শান অর্থা আসন দিয়া বসাইল স্বরিত ॥ 


"অন্তরে কপট রচি” কহিল লহনী ॥ 
খুড়া খুড়ীর বার্তা ভাই কহ ব্দাগে শুনি ॥ 
কামদের বোলে ভালো ব্দাছি সৰ্ব জন । 
এথাকারের বার্তা কহু ছুড়াক শ্রবণ ॥ 


লহনার সহিত খুলনাভ্রাতা কামদেবের কলহ 

লহনাং বোলে এথা সমস্ত* কুশল । 
রাগ স্জ্জায়ে গেছে প্রন গৌড় নগর ॥ 
কামদেবে বোলে শুন লহনা ভগিনী ৷ 3 


এখ বেলি ঘরে কেন না দেখি খুলনী ॥ 
লহনায়ে বোলে শুন কামদেব ভাই। 


০ 








কাধ 





খুলনার দেৰী-পূজা 
হুঃখিত হইল কাম ভগিনী দেখিরা ॥ 
লহনারে বোলে কিছু ক্রোধ-যুক্ত হইরা ॥ 
জোষ্ঠ ভগিনী দেখি তে কারণে সঙ্ি । 
অন্য জন হইলে এহার কথা কহি ॥ 
পরের তরে ক্লেশ দেয় ধশ্ছে নাহি সহে । 
এহার কারণে তোর পুত্র নাহি হয়ে ॥ 
রাগ খাননা 
ভালো হইল আইলা এথাকারে । 


ও মোর দোষ জিজ্ঞাস সভারে ॥ 


ছেলি রাখে সাধুর "সারথি ॥ 
হুয়ে নহে পড়ি চাহ পাতি ॥ 
ন্মাপনা কপাল নহে ভাল । 
তে কারণে তুদ্ধি মন্দ বোল ॥ 
সর্ধ অঙ্গ পোড়য়ে মোর বিষে ) 
এ লাজ এড়াইসু কোন দেশে ॥ 
আপনা কপাল চিরি চাহিমু। 
হলাহল গণ্ড,যে ভক্ষিসু ॥ 
দ্বিজ মাধবে রস ভণে । 

হাসে কাম লহনার বচনে ॥ 


পরার 
কামদেব মিথ্য। আশ্বাসে প্রতারিত 
কামদেবে বোলে দিদি লা কর ক্রন্দন । 
খুলনা লইয়া কর দুঃখ বিমোচন ॥. 
লহনারে বোলে সাই কি বোলিল! তোন্ধি। 
খুলনা রমণীর কিবা ভিন্ন পর” আন্ধি ॥ 
গৌড়েতে থাকিয়! পত্র লেখিছে সদাগর । 
তে কারণে দিন কথ রাখিছে ছাগল ॥ 

> ৰ.গ,ও.ছ; ক_লহে। 
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অখনে রহিব সেই আপনার ঘর ॥ 

আর না পাঠাব পুনি কানন ভিতর ॥ 
কামদেবে বোলে শুন লহনা ভগিনী । 
আমারে চাহিয়া তুক্ষি পালিবা খুলনী ॥ 
কামদেব চলি গেল নগর ইচছানী । 
খুলনারে বোলে বেটা লৈয়া বাহু ছেলি ॥ 
খুলনায়ে বোলে দিদি নিবেদহু এক । 
এত ছুঃখ দিলা ক্বপা না হইল তিলেক ॥ 
তোমার ঠাই ভাই মোর সমপিয়া গেল 
সতা পালিতে দিদি তিলেক না হইল ॥ 
ছেলি লইয়া যাইতে দিদি বোলহ 'অখন । 
নিষ্ঠুর হৃদয় দিদি তোগ্ষার যেমন ॥ 
ক্রোধ করি লহনায়ে বোলে উচ্চ বাণী । 
কে মোরে কহাইল সত কছত খুলনী ॥ 
ঘরে আসি তোর ভাই মন্দ বোলে মোরে । 
দেখ কি ফল করে প্রভু আইলে ঘরে ॥ 
কি লাগি রহিছ ঘরে লজ্জা নাহি গা । 
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা ॥ 
লহনার বাক্যে রামা রহিতে না পারে। 


beh 








খুলনার দেবী-পৃজ্গা ৯৬৯ 
বসস্তে রাখয়ে ছেলি লক্ষপতির বালী 
মলোভব জাগিল হৃদয়ে ৷ 
শুনিয়া কোকিলের রব মনে হইল সম্ভব 
সেই মাত্র* প্রাপ স্থির নহে ॥ 
চত্ডিকার ব্রতহেতু ছেলি রাখে গ্রীশ্ম-গ্তু 
ঘামে উতরোল হুইয়া বাম! । 
তাপিত তরণি-জালে বসিয়াত তরুতলে 
কান্দে রাষমা ভাবিয়া অক্ষমা * ॥ 

বরিষ্যুতে রাখে ছেলি লক্ষপতির বালী 
জলোকা বেষ্টিত সৰ্ব্ম গায়ে । 

শিবা ডাকে যেই ভিত ভয়ে রামা চমকিত 
সেদিগে রমণী ধাইয়া! যায়ে ॥ 

শরতে বিকল হুইয়া ভ্ৰমে রাম! ছেলি লইয়া 
গুরুতর হইল যখন* । 

পাল খেদাইতে নারে আছাড় খাইয়। পড়ে 


শিশিরে হইয়া ছ:খী ছেলি রাখে ইন্দুমুখী 
খাইতে না পারে গহন ॥* 
হেযস্তে আকুল অতি হয়্যা রামা হতমতি 
ভুষারে তিতিল জীর্ণ বাস । 
শীতে নাহি রক্ত দেহে শক্তি নাহি কথা কহে 
খন ঘন ছাড়তে নিঃশ্বাস ॥* 
> প-_-এই মাত্র; ছ-- লেই হেতু ॥ * পাপত পাঠ অক্ষেমা। 
সগ,ঙ; ক, খ--চারি। 
ক, গ, ও-- দেহে নাহি ; হ--দেহে জীর্ণ । 


|, ছ_- খাইতে অবশ চরণ । * এই দুই পংক্তি-ছ। 
হাহ BT. 











জনমে জনমে যেন ছুর্গার চরণ-ধন 
বিস্মরণ না হউক স্দামার । 
দ্বিজ্গ মাধবে বোলে ২... দেবী-পদ-কমলে 


পরার « 
দেৰীর মায়ায় খুলনার নিদ্র। ও €দবী-কর্তৃক ছাগহরণ 
নিজ্রান্বিত হইল রামা বসস্তের বায়ে । 
লোটাইল ছেলি লইয়া তরুয়ার ছায়ায়ে ॥ * 
নিত্য নিত্য রাখে ছেলি খুলনা রমনী । 
রখন্রে দেখিলেক দেবী নারায়ণী ॥ 
তৃণশব্যা পাতি রাম! তথাতে শুইল । 
মায়া পাতি নারায়ণী ছেলি লুকাইল ॥ 
নিজ্রাভঙ্গ হইল রামা পাইল চেতন । 
দেখিবারে না পাইল ছাগলের গণ ॥ 














খুলনার দেবী-পুজ্ঞা ১৬৩, 
বন বরিষণ জানি ভুজঙ্গিনী ভয় মানি 
গিরি ভারে* আচ্ছাদে* প্রচুর ॥ 
কান্দে রামা বিষাদ ভাবিয়া । 
কাননে হারাইস্থ ছেলি সতিনী পাড়িব গালি 
t কি লইয়া সন্মুখে হুইমু গিয়া ॥ 
হুতাশন-সখা-অরি পায় ত গরল তারি 
by গঞ্জুৰ* করিয়া তারে খাইযু । 
পাপিষ্ঠ সতার ভয়ে প্রাণ মোর স্থির নহে 
১... জীবনেত জীবন তেলিরু॥ 
যেবা বিধাতায়ে মোক স্বজিলেক এথ ছুঃখ 
'অখনে তাহার লাগ পাম । 
তীক্ষ অসিধার "সানি করো তারে খানি খানি 
শিবা ব্সথ* কাকেরে কুঞ্জাম ॥ 
সতিনীরে করি ভয়ে স্মরে রবির তনয়ে 
শুনহু বোলম ঘন ঘন । 
তোমার এথ ঠাকুরাল খুলনা জীয়ে এথকাল 
ক্কপা মনে করয়ে স্মরণ ॥* 


পয়ার 
ছাগ অন্বেষণ 
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে খুলনা বাণ্যানী । 
জয়ধ্বনি দিয়া পদ্মা পূজে নারায়লী ॥ 
জয়ধ্বনি শুনি রামা বিমধিল মনে । 
এ মোর ছাগল বলি দেহি কোন জনে ॥ 
২ খ, গ, ছ-_ভালে। * ছ_আছবে। * খ, গ, ছ--গরাস। 
* খ--কাক ভুহাছে : ছ--আর; গ--স্বা চুহারে। 
* ইহার পর বিক্ণুপৰ_খ, গ. ছ_ 
খেন বেনু হারাইযা রাম বেড়াকে বলে | জাম হুদাস মেলি সব শিশুগণে ॥ 
খেন চালাইর! বলাই আগু ধায়ে। তার পাছে নীল-সেঘ-চান্দ চলি যায ॥ 
কালী ধৰলী পালের শান গাই। হেন সঙ্গে খবলী পালের মাঝে নাই ॥ 
চলেরে সুবল মা বাপের জানায় নিয়া! ॥ মাঠেত রহিল কানু খেশু হারাই ॥ 





৯৬৪. 


© 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


কেশ নাহি বান্ধে রামা উদ্দ সুখে বায়ে ॥ 
পন্থ না পাইয়া রাম বন ভাঙ্গি যারে ॥ 
যেইখানে দুর্গাপূজা! করয়ে যুবতী । 
সেইখানে খুলনা হইল উপনীতি ॥ 
খুলনা দেখিয়া পুছে পঞ্চ-কন্তাগণ । 
ধীরে ধীরে খুলনারে করে জিজ্ঞাসন ॥ 
সারদার চরশে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিঙ্গ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


রাগ ধানশী 

পূজা-রত পঞ্চ-কন্যার সহিত খুলনার সাক্ষাৎ. 
শুন ধনী তোমারে জিঙচ্গাসি ৷ 

গহন কাননে কেনি ভ্রম তুদ্ধি একাকিনী 
স্বরূপে কছত রূপসী ॥ 

কিবা তোক্ষার নাম বসতি কেমন গ্রাম 

__ কেনে বা হইছ বনবাসী ॥ 

কেনে যা বিমন’ ভুদ্ধি বুঝিতে নারিল আক্ধি 
বাকা মোতে* কহত প্রকাশি ॥ 

দেখি তো চিকুর চামরী পলায়ে দূর 

_ লক্জার়ে করিল! বনবাস । - 

হিমকরে অভিমান 





খুলনার দেবী-পুঙ্গা ১৬৫ 

কক্র-সপদ্বী-স্থত দিনমশি-রথ-যুত 
তার বর্ণ অধর প্রকাশ । 

স্চারু দশন পাতি সিন্দুরে মার্জল জ্যোতি” 
হেন সুখে কেন নাই হাস ॥ 

শ্বীর যাহার মাতা সপস্থী-বাহনা ভাতা 
স্থত-রথ-সারথি বাহার ।* 

বৈসয়ে সানন্দ মুখে তার জে চঞ্চুকে 

. দিতে পারি উপমা নাসার ॥ 

কিবা তুন্ধি স্বর-ধনী* কিবা* রাজঘরিনী 
স্ৃর-গুরু-জায়া কিবা হও । 

জিজ্ঞাসয়ে পঞ্চসখীী বিমলা কমলা-মুখী 
মনের বিস্মর ভাঙ্গি কহু ৯ 


পয়ার 

খুলনার আস্ম-পরিচয় দান 
খুলনায়ে বোলে শুন পঞ্চ-কল্সাগণ । 
সঅভাগী খুলনার ছঃখ করো নিবেদন 1 
বাপ মোর লক্ষপতি ইছানীতে ঘর । 
সভার মান্ত পিতা মোর ধনের ঈশ্বর ॥ 
বিধির নিৰ্ব্বন্ধ কেহো খণ্ডাইতে নারে। 
'ভাগী খুলনার বিহা সতিনীর ঘরে ॥ 
বিবাহ করি গেল সাধু রাজার "সরি । 
শূন্য ঘরে করে সতা নানান ছর্গতি ॥ 


* ক, গ; খ--মণ্ডিত অতি: ছ-_রজ্িত সিশি। * ছ__শিতা। 
= গ--কাহার। * খ,ঙ,চ: ক্_-ব্যাধিনী £ হ_গন্ধবিধ। * গ-ছ-_দেষ 
"+ ইহার পর বিক্ণুপৰ £:_ ন্‌ টু 
দীননাখের সাখ অনাখের নাখ কি আর বোলিব আক্ষি। 
 অনের মানস কিসেরে কহিব কি বা নাহি জান তুক্ষি ॥ 





৯৬৯ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


নিত্য নিত্য রাখি ছেলি কানন ভিতর । 
আজ না জানি ছেলি গেল স্থানান্তর ॥ 
পদ্মাবতী বোলে শুন খুলনা বাশ্যানী ৷ 
হাজিছে+ ছাগল পাইবা পুজ নারায়ণী ॥ 
খুলনায়ে বোলে মাত! করো! নিবেদন । 
ছ্গাপুঙ্গা করি বর পাইছে কোন জন ॥ 
দ্বিঞ্জ মাধবে গায়ে বন্দিয়া পাৰ্ব্বতী । 
ছর্গার মাহাস্ম্য-কথা কহে পশ্মাবতী ॥ 


পয়ার 
পন্মা-কর্তৃক মজলচণ্ডীর মাহাস্ম্য-বর্ণন 


পদ্মাবতী বোলে শুন খুলনা যুবতী । 
যে যেই পাইছে বর পুলিয়া পার্বতী ॥ 
স্থরথ নামে রাজা ছিল কোলা নামে পুরী । 
কাননে পাঠাইল তানে মিলি যণ বৈরি ৷ 
মেধা উপদেশে স্ততি কৈল সারদারে । 
সদয় হইয়া বিপু, খণ্ডাইল তারে ॥ 
রাজরাজ্যেন্বর হুইয়। 'অবনীম গুলে । 
ভোগ কুত্মিযা রাজা গেল কৈলাসেরে ॥ 
জয় জয় জয় দেবী সর্ব বি খণডি। 
মঙ্গলদৈত্য বৰি মাতা হইল মঙ্গলচণ্ডী ৷৷ 
onl বিকৃত আকার । 
কটন নাম বিদিত সংসার 
বধিলা তাহাতে 83) 





খুলনার দেবী-সুজা ১৬৭ 
বধিলা নিশুস্ত শুস্ত রাখিতে জগতে ৷ 
ছর্গতনাশিনী নারায়নী নমোস্ত তে ॥* 
দেবতা গন্ধৰ্ব নর যখ দেখ ভবে। 
শক্তিরূপা সনাতনী অধিকারী সবে ॥ 
ছিচ্ছ মাধবানন্দে দেবী-পদে আশ । 
ভক্ত সেবকের তরে বিস্স কর নাশ ॥ 


পয়ার 
রী খুলনার দেনী পুজ। 
এত শুনি খুলনায়ে হরফিতমতি । 
সরোবরের জলে* জান করিল যুবতী* ।। 
সুণশিলা যোগাইল বস্তু আভরণ । 
পদ্মাবতী করি দিলা পুজার সাধন* ॥ 
অঙ্গ শুচি হৈয়া রামা করয়ে দেবর্চা । 
সাক্ষাৎ হইল তানে দেবী দশতুজ্গা ॥ 
ত্রিভঙ্গ-* নয়ানী মাতা সৰ্ব্বভূতে দয়া । 
পাশ অঙ্কুশ দণ্ড বরদা অভয়া ॥ 
হরি” পৃষ্ঠে আরোহণ সঙ্গে সহচরী । 
এই মত দেখা দিল হেমস্তকুমারী ॥ 
ছর্গারে দেখিয়া রামা করিল প্রশাম । 
উঠ উঠ বোলে মাতা লইয়া তান নাম ॥ 
দেবী বোলে খুলনা মাগিয়া লহু বর । 
তোরে বর দিয়া যাইমু কৈলাসশিখর ॥ 
খুলনায়ে বোলে দেবী এই বর চাই । 
হাজিছে ছাগল পাইলে মারণ এড়াই ॥ 


= এই চার পাকি ৰ । * খ, হ__সোবে জলি। * শ, শ. ঘ, ছ_ কৈলা লী্রগতি । 
* খপ আলা ; ছ-- আযোজন । * খ, ছ__ ভঙ্গিমা । * খ-সিহ) 





মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


দেবী বোলে শুন বাকা খুলনা যুবতী ৷ 
এই বর দিলাম তোরে আইসক* নিজ পতি ॥ 
স্বামীর সুনাধ্যা হইয়া জিনিবা সতিনী । 
এই গর্ভে পুত্ৰ ধর শুন স্ববদনী ॥২ 
হাজিছে ছাগল তোর দেখ বিদ্যমান | 
এখেক বোলিয়া দুর্গা হৈলা 'অস্তন্ধান ॥* 
দেবীর লহনাকে স্বপ্রাদেশ 
লহুনার শিয়রে গিয়। দিলা দরশন । 
ভয়স্কর মুক্তি ধরি কহেন স্বপন ॥ 
শম্যার উপরে রাম! শুইয়া” নিদ্রা যায়ে । 
"অশেষ বিশেষ স্বপ্ন চণ্ডিকা বুঝায়ে ॥ 
শেষ বিশেষ বোলে তর্জন উত্তর । 
কোন দোষে খুলনারে রাখাইছ ছাগল ॥ 
জীবনের আশ যদি আছয়ে তোহ্মায়ে। 
অহঙ্কার তাজ্জি ঘরে আন খুলনায়ে | 
এখেক বোলিয়া মাতা ভইলা অন্তৰ্ধান । 
শব্যার উপরে রামা পাইল চেতন ॥ 
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খুলনার দেবী-পুজা ০৬৯ 
যেইখানে দেবীপুজ্জা। করে পম্মাবতী ৷ 
সেইখানে লহুনা হইল উপনীতি ॥ 
লহনা দেখিয়া তবে পঞ্চ-কল্সাগণ । 
"অন্তৰ্ধান হইয়া সবে করিলা গমন ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্প-মধু-লোভে । 
ছিজ মাধবে তৰি 'অলি হৈয়া শোভে ॥ 

রাগ ধানশী 
লহ্না-কর্তবক খুলনার অন্বেষণ ও তাহাকে 
ঘরে ফিরিতে অন্ুলোধ 
লহন! বোলে খুলনার তরে । 
ক্রোধ সক্ষলিয়া চল ঘরে ॥ 
না পাঠাইম ছেলি রাখিবার । 
যথ দোষ ক্ষমহু আমার ॥* 
খুলনায়ে বোলে দিদি না ধরিয় হাত । 
ঘরে না যাইসু না আইলে প্রাণনাথ ॥ 
বিষ্ণুপদ 
চল ঘর হামু পরিহরি । 
কালো কাঙ্কায়ির লাগি হৈছ বনচরী ॥ 
পয়ার 
সপত্রী-মিলন ও লহলার রন্ধন 
তুক্ষি ঘরে বাও দিদি আক্ধি যাইব না । 
সতিনীর ঘরে গেলে '্সাক্ষি জীব না । 
সাধ নাই বার মোর এ গ্ৃহকাজে । 
তুক্ষি কেন আইলা! ভইন অটবীর মাঝে ॥ 
ছুবলায়ে বোলে রামা নিজ গৃহে চল । 
» খ--এই চারি পঞ্চ কি সিন্ধুডা রাগ, পরবর্তী ছই পঙ.ক্রি--ধানণী রাগ। ক. খ 
ব্যতীত অন্তান্ পুখিতে প্ৰথন চারি পঙকিও চতুদিশ-বাত্রিক । 





৯৭০ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


জোষ্ঠ ভগিনীর হাত কত বার ঠেল ॥ 
ছুবলার বাক্যে রামা করিল! গমন । 
আপনার পুরে গিক্বা দিল দরশন ॥ 

যেন মাত্র বাড়ীতে গেল দুইত সতায়ে । 
বাড়ী বাড়ী নিরা দবা ছাগল গছায়ে ॥ 
দ্বলারে করি দিল যথ 'আসাদন । 
হরষিতে লহনায়ে করছে রন্ধন ॥ 

পাবক জ্বালয়ে রামা মনের হরিবে । 

শাক রন্ধন করি ওলাইল বিশেষে ॥ 

মুগ বাঞ্জন রাধে গ্বতেত আগল । 

জাতি কলা! দিয়া রান্ধে ঝুন! নারিকেল ॥ 
নিরামিষ বাঞ্জন রান্ধি খুইল একুভিতে । 
"আমিষ রান্ষিতে লহুনা দিল চিতে ॥ 

মনের হরিষে রান্ধে রোছিতের মাছ। 
ছরিতা মিশালে রান্ধে উরিচা আনাঙ ॥ 
জলপাই অন্বল রান্ধে হরধিত হুইয়া । 
সম্ভারি ওলাইল তাহে সউর্য* পোড়া দিয়া ॥ 
বড় বড় শুরুল” মৎস্য ভাজয়ে বিশেষে । 
স্থগন্ধি তুল নস রান্ধে অবশেষে ॥ 
বর্ণ” থালা পিড়ি আনি যোগারে ছুবা দাসী ॥ 


ভোজন করিতে বৈসে দুইত রূপসী ॥ 


রাগী 
রোহিতের মুড়া খাও ব্ান্ধিছে বতনে । 


বড় ছঃখ পাইছ ভইন ভ্ৰমিয়া কাননে ॥ 
নানা মতে রান্ধিয়াছে৷ দিয়া বন্ত যত । 


৯ .. সম্ভারি ওলাইতে ভইন পুড়িয়াছে হাত ॥ 
» সপ, সরিষ)) * গল 7 ছ-কৈ। রক্ত) 
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খুলনার দেবী-পূজা ৯৭৯ 
খুলনায়ে বোলে দিদি সুড়া খাও তুক্ষি। 
তবে এক লক্ষ ধন পাই” 'আজ্ছু আন্ধি ॥ 
মুড়া লইয়া পেলাপেলি কেহ নাহি খায়ে । 
উদ্ভার উপরে” থাকি বিড়াল 'নাড়চোখে* চাহে ॥ 
ধীরে ধীরে আড়ে "সাড়ে গেল পাতের কাছে। 
সুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ী পিছে ॥ 
সরসে ভোজন দুহে করে মনস্থখে । 
আচমনে শুচি হই তান্দুল দিল মুখে ॥ 
নিত স্মখ উপভোগ খুলনা হুন্দরী । 
বিশেষ" অনঙ্গশর হইল তান বৈরী ॥ 
বসস্তের বাত রামা সহিতে ন! পারে ॥ 
কুক্কুম* চন্দন রামা দেহি ত* শরীরে ॥ 
ছবলা ডাকিয়! "সানি কহিছে কামিনী । 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী ॥ 


রাগ বসস্ত 
খুলনার বিরহ 

আর দুর দেশে দবা না পাঠাব লিউ.) 
বিরহ-পয়োধি মধ্য বদি রহে জীউ ॥ 
মলয়জ-সমীরণ কোকিলার নাদে । 
কুক্মসৌরভ্ড অলি গগনহু চাদে ॥ 
কেবা বোলে এহারে জগতে স্খমযে। 
লা জানি কি ভাল মন্দ বিপদ সময়ে ॥ 
হেন বুঝি গৌড়েতে নাহিক মধুকর । 
খোড়া হইয়া রহিল তথা মন্মথের শর ॥ 


» --পাইলাৰ ; ছ_ পাইৰ হে। * ছার তলে। * খ_কুক্যা ৰারি। 
* খ-_বিৰস । এ খন কহ 5 গ--কন্তরী । * ৰছনা ঘেছি। 
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মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
শয়ার 

দেবী-কর্তৃক ধনপতিকে ক্বপ্রাদেশ 
বিরহে কাতর রামা দেখিয়া ভবানী । 
গৌড় নগরে চলি গেলা নারাননণী ॥ 
স্বপ্রকূপে নারায়নী বসিয়া শিয়রে। 
"অশেষ বিশেষ স্বপ্ন কহিলা তাহারে ॥ 
উঠ উঠ সাগর সত্বরে তোল গা ॥ 
"আঙ্গি স্বপ্ন কহি তোরে কুলদেবতা ॥  * 
ধন বিত্ত যখ ছিল লৈ গেল রাজন । 
স্থানান্তরে গেল তোর দাসদালীগণ ॥ 
'আর এক বাক্য বলি শুন সদাগর । 
এক বৎসর খুলনায়ে রাখিছে ছাগল ॥ 
এতেক কহিয়া তারে হইলা ্ত্ধান । 
শয্যার উপরে সাধু করয়ে ক্রন্দন ॥ 
প্রভাত সময় হইল উদিত দিবাকর । 
ভ্বরায়ে চলিয়া গেল বাজার গোচর ॥ 
_গোৌড়ের কামলা” যখ ডাকিয়া আনিল। 
সাত মন হেম দিয়া পিঞ্জর গঠিল ॥ 








খুলনার দেবী-পূজা ১৭০ 


শারি-শুক ছুই পক্ষী যেমত স্মন্দর । 
তেষত ব্দানিয় দিল স্বৰ্ণপিজ্জর ॥ 
শারি-শুক খুইল তাহে দেহি স্ত অর | 
নিরবধি শুনে রাজা শাস্ত্রপ্রসঙ্গ ॥ 
বিদায় হইয়া সাধু করিল গমন । 
আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 


ভূঙ্গার-বারি লইয়া! খুলনার স্বামী-সমীপ্পে উপস্থিত 


, পাটশালে বসিলেক সাধুর নন্দন । 
'অস্তঃপুরে গিয়া তবে জানায়ে ব্রাহ্মণ ॥ 
লহনায়ে বোলে শুন খুলনা বাণ্যানী । 
গোঁড় হোতে ক্দাসিয়াছে তোহ্মার যে স্বামী ॥ 
ভৃঙ্গার ঝারিতে লহ সুবাসিত জল । 

সত্বরে চলিমা! যাহ প্রভুর গোচর ॥ 

বহুবিধ আভরণে করি 'ঙ্গন্যাস। 

লহু লহু গমনে গেল সাধুর যে পাশ ॥ 
সারদা চরণে সরোজ-মধুংলোভে । 

ছ্িপ্প মাধবে তথি অলি হুইয়া শোভে ॥* - 


* ইতি শনিবার সকাল পালা সমাপ্ত 








মিলন 


জনমে জনমে যেন ছর্গার চরণধন 
বিশ্মরপ না হউক আমার । 
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 


করযোড়ে করো পরিহার ॥ 


রাগ হি 
লহনার সজ্জ। ও স্বামীর নিকট গমন 


শুনরে লহুন। দিদি ভালো ভালো বলি ॥ 
* অমিয়া বোলিয়া মোরে বিবে ডুবাইলি ॥ 
তোঙ্গার বচনে দিদি লইয়া গেলু জল । 
"আমারে দেখিয়া ক্রোধ হইল সদাগর ॥ 
প্রন্থুর বচনে দিদি’ বহু পাইল লাজ । 
শুনিয়া হাসিব মোরে রমণীসমাজ্ ৷ 
লহুনায়ে বোলে রামা ঘরে থাক তুক্ষি । 
প্রদুরে সম্ভাযা করি আনি গিয়া আক্ধি ॥ 
বহুবিধ 'আন্ভরণে করি 'অলন্যাস । 
লহু লহু গমনে গেল সদাগরপাশ ॥ 
লহনারে দেখিয়া জিজ্তাসে ধনপতি । 
বেশ করি পাঠাইল! কাহার যুবতী ॥ 


লহনার লাঞ্জল! ও আশান্ভঙ্গ 
স্বপ্ন দেখিছে সাধু গৌড় নগরে । 
সেহো| কথা আছে তবে সাধুর অস্তরে ॥ 
ক্রোধ করিয়া সাধু লহুনারে বোলে। 
বাম পালি দিয়া ধরে লহনার চুলে ॥ 
“i 
সক, ও; খ-সুই। 


ক 

>৭৬ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
৮ রাগ কামোদ 
লহনা-কর্তৃক খুলনার পরিচয় দান 
এড়হ চুলের হাত সাধুর নন্দন ॥ 
না চিন আপনা নারী ক্রোধ অকারণ ॥ 
কৌতর উড়াইতে গেল! ইছানী নগরে । 
তথায়ে দেখিয়া বিহা করিল! খুলনারে ॥ 
বিবাহু করিয়া তানে "আক যতনে । 
গোৌড়েতে গেলা প্রহু সমপি মোর স্থানে ॥ 
ভরে ডরাইর! মুঞি পালিছো বিস্তর । * 
তুক্ষি আসি দিলা মোরে তার যোগা ফল ॥ 
কি লাগি মান্গুষ কৈল আপনা দেহ দিয়া । 
লাঘব হুইল মুঞি লাভেত থাকিয়া ৷৷ 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবিয়া ভবানী । 
লহনা লাঘব পায়ে আপনা না জানি ॥ 


ধনপতির নির্দেশে খুলনার রক্ধন 


ধনপতি বোলে প্রিয়া না কর ক্রন্দন । 
খুলনার তরে কহ করিতে রন্ধন ॥ 

প্রন্ুর বচনে রাম! হইল নৈরাশ । 
কান্দিতে কান্দিতে গেল "আপনার বাস ॥ 
লহনায়ে বোলে শুন খুলনা রমণী । 

রন্ধন করিতে 'আক্ষা করিছে তোঙা স্বামী ৪ 








মিলন 7 সুর 


একমনে ভাবে রামা অপশা-চরণ । 
আমার বন্ধনে হউক 'অমৃত বরিষণ ॥ - 
ছবলায়ে করি দেহি ঘণ আসাদন । 
হরষিতে খুলনায়ে করয়ে রন্ধন ॥ 
পাবক জ্বালয়ে রামা মনের হব্রিষে । 
শাক রন্ধন করি ওলায়ে বিশেষে ॥ 
স্থগের ব্যঞ্জন রান্ধে গ্রতৈতে আগল ॥ 
জ্গাতি কলা দিয়া রান্ধে ঝুনা নারিকেল ॥ 
= জলপাই অন্বল রান্ধে হরষিত হৈয়া । 
সস্ভারি ওলায়ে তারে সোষ পোড়া দিয়া ॥ 
নিরামিষ রাক্ধিয়া খুইল এক ভিতে ৷ 
আমিষ রান্ধিতে খুলনা দিল চিতে ॥ 
ঝাল বাঞ্জন রান্ধে হিঙ্গ দিল তাহে। 
সম্মোহন স্বত দিয়া সম্ভারি ওলায়ে ॥ 
মনের হরিষে রান্ধে রোহিতের মাছ । 
দরিতা মিশালে রান্ধে উরিচা আনান ॥ 
"অপূর্ব শুরুল মৎস্য ভাজ্গয়ে বিশেষে । 
সুগন্ধি তঞ্ুল অন্ন রান্ধে অবশেষে ॥ 
ক্ষীরপুলি গঠি রামা হরষিত হয়ে । 
ডুবাই ওলাইল তাহে ঘনাবর্ত পয়ে ॥ 
"অপূৰ্ব্ব পিষ্টক রান্ধে লাল মৃণাল । 
ঢুলি পানা” পিঠা রচে অতিশয় ভাল ॥ 
সমুদ্রের ফেনা! পিঠা অতিশয় গণি ॥ 
দগ্ধ চুয়া চক্র-কাস্তি* রান্ধে সুবদনী ॥ 
কলা -বড়া পিঠা রচে মনের হুরিষে । 
নানান স্থগন্ধি দিয়া সন্ভারয়ে শেষে ॥ = 


২১ পপ পাদি। = * প্রাপ্ত পাঠ কাকিজ 
199075 দত 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 

স্বর্ণ থালা পিড়ি আনি যোগায়ে ছবা দাসী । 
অন্ন পরিবেষণ করে খুলনা রূপসী ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্জ-সধু-লোভে ॥ 

__ হজ্জ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ মন্দার 
ধনপতির ভোজন 


বআলিয়াত দুৰ! চেড়ি যোগাইল খালা পিড়ি 
খোরায়ে করিয়া সন্বিধান ৷ নি 
করিয়াত পরিপাটি স্থতের ভরিয়া বাটি 
সাজাই! দিল বিদ্যমান ॥ 
অতি সুবাসিত বারি ভরিয়া হেম ঝারি 
ত খুইয়! গেল অভ্যন্তরে । 
চরণ পাখালি হুইয়! কুতৃহলী 
২... ভোজ্জনেতে বৈসে সাগরে ॥ 
অ্পবাঞ্জন "অমৃত সমান 
খুলনায়ে দেহি বারে বার। 
ভাবিয়া সারদ! মায়ে দ্বিজ মাধবে গায়ে 
করযোড়ে করি পরিহার ॥ 


বিষ্ণুপদ 
বন্ধ কানাই পরাণধন মোর ॥ 
যুগে যুগে না ছাড়িযু চরণখানি তোর ॥ 
জাতি দিলু যৌবন দিলু আর দিমু কি। 
আর আছে শুধা প্রাশ তারে বোল দি ॥ 
আজি মোর বআরত" বা 








১৭৯ 


পদ্মার 


হরিষে ভোজন সাধু কৈল মনস্গখে ৷ 
আচমনে শুচি হইয়া তা্বূল দিল মুখে ॥ 
কর্পূর তাম্দুল সাধু বদনেতে পুরে ॥ 
শয্যা রচয়ে সেবক শয়নমন্দিরে ॥ 
বিচিত্র নেহালি পাতে খাটের উপর । 
তথির উপরে পুষ্প পাতিল বিস্তর ॥ 
নেতের মশারি টানা'এ চান্দোয়া শোভে তাহে । 
পবন প্রবেশ করে ঘর্স্ম নাহি গায়ে ॥ 
শিক্পরেত গাড়ু নিয়া খুইল সান্বর । 

নানান প্রকারে শষ্য রচে মনোহর ॥ 

বাটা ভরিয়া খুইল কপুর তাগুল । 

ভূঙ্গার ভরিয়া পুইল স্থবাসিত জল ॥ 

চরণ পাছকা দিয়া সাধুর নন্দন । 

শয্যার উপরে গিয়া করিল শয়ন ॥ 

ছবলাকে ডাকি তখন কহে ধনপতি । 

ত্বরায়ে আনিয়া! দেয় খুলনা যুবতী ॥ 


এথ শুনি ছবলায়ে করিল গমন । 
খুলনার বিস্ধমানে দিলা দরশন ॥ 
হেন কালে দুবলায়ে কহে খুলনারে । 
হরিতে চলিয়া যাহ সাধুর গোচরে ৷৷ 


রাগ গান্ধার 
হর্কঠও খুলনার কথোপকথন 
দবা বোলে সুত্র খুলনী । 


“এবে সে জানিল আন্দি বড় ভাগ্যবতী তুক্ষি - 


তোর লাগি বিকল তোর স্বামী ॥ 


১৮০ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


সেই ক্ষৌম বাস লইয়া সাধুর পার্শ্মেত গিয়া 
কি ফল ধরয়ে কোন জনে ॥ 

জনমে জনমে যেন ছর্গার চরণধন 
বিশ্মরণ না হউক আমার । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেৰীপদ-কমলে 
করযোড়ে করি পরিহার ॥+ 


> খ--পুনৰ্জন্স । * ছ_-কল। * খ,গ,ঘ, ও: ক--বেবস!। 
* ইহার পর খ, গ, থ, ত, ছ পুশিতে ছবিক পাত শি তানুক নিজ্লিৰিত পথটি বাছে 








খুলনার সজজ। 
চিরুপি খ্মাচুড়ি কেশ করিল ন্ুসার । 
কানড় বান্ধিয়া খোপা দিল পুষ্পমাল ॥ 
জ্রমস্ত কপালে শোনে স্ম্রঙ্গ সিন্দুর । 
অলকা-তিলক ফোট! শোভিছে প্রচুর ॥ 
ক্থরঙ্গ কাঞ্ন* আখি রঞ্জিত কজ্জলে | 
খঞ্জন পশিল যেন পদ্ধ-স্ুত-দলে ॥ 
নানারত্ব জড়িত মুক্তা নাসিকা উপর । 
কণ্ঠে কণ্ঠান্রপ শোভিছে মনোহর ॥ 
শ্রুতিমূলে শোভা করে কনককুণ্ডল । 
গলায়ে কনককাটি করে ঝলমল ॥ 
হীরা মণি মাণিকা রক্ছ কাঞ্চনে । 
কর্ণে ঝলমল করে সুবর্ণ ভুষণে ॥ 
কর-পল্পবে শোন্ডে রত্ন 'অঙ্গুঠি । 
অলক্ষিতে পুষ্প যেন ফুটে গাঠি গাঠি ॥ 
মঞ্চ মীর ছুই পাঁদ-পস্মে শোভা । 
পদ-অঙ্গুলে শোভে রত্বের যে আভা ॥ 
বাহু-যুগে শোভে তার বিচিত্রনির্শ্মাণ । 
লাবণ্য প্রমাণ শঙ্খ কৈল পরিধান ॥ 
বাছিয়া পরিল রাম! দিব্য প্র সাড়ীৎ । 
বিচিত্র নিৰ্শ্মাইল যেন কনকপুতলী ॥ 


৯৮৯ 


৯৮২ 





. 


যন্দলচণ্ডীর গীত 


বহুবিধ আতরণে করি 'অঙ্গন্তাস | 
বিদায় হইতে গেল সতিনীর পাশ ॥ 
লহনায়ে বোলে হুবা কর উপদেশ । 
কথাকারে যায়ে সতা করি এমন বেশ ॥ 
ছব! বোলে শুন লহনা ঠাকুরানী । 
বাসরে তলপ করে তোক্ষার মে স্বামী ৷ 
যেন মাত্র শুনিলেক বচন প্রকাশ । 
লহনার সুগ্ডে ভাঙ্গি পড়িল আকাশ ॥১ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হুইয়া শোভে ॥ 


রাগ কানড় 


লহনা-কর্কৃক খুলনাকে বাসরে যাইতে নিষেধ 


আচ্ছ বাসরে ন যাইয় অরে খুলনী । 
আুক্রি তোরে নিষেধ করো জোষ্ঠ ভগিনী ॥ 
মধুর আলাপে লই যাইব পাশে। 

শেষে পাইবা দুঃখ রতির সম্ভাষে* ॥ 
সাধুর মরম* লহুনা ভাল জানে। 

হৃদয়ে গরল সাধুর 'অমিয়া বচনে ॥ 
তথির* কারণে মুঞি না যাম কাছে। 
তে কারণে সদাগর তোরে ডাকিয়াছে ৷ 


লহনার বচনে দুবলা! চেড়ি কছে। 
আর কথ কাল করিব! ভয়ে ॥ 
দিবজ্দ মাধবানন্দে এই রস ভশে। 
বাসরে যায়ে রাম! দাসীর বচনে ৷ 


৯ এই ছুই পংক্ষি--খ, ছ। * রতি অভিলাবে। 
সখ ও_রমণ। * খ,ঙ-রক্রি। 


ছুর্র্বলার উপদেশ 

ভবা বোলে শুনরে খুলনী । ধু 

লহনা জিনিয়া যবে সোহাগে বগলী হবে 
যদ্ধে রাখিয় মোর বালী ॥ 

অন্বরে ঢাকিয়া গা লহু লহু দিয়া পা 
প্রথমে প্রবেশ হুইয় ঘরে । 

তাখ,ল খুইয়া আগে দীাড়াইয় বাম ভাগে 
মৃছ মৃত হাসিয় অধরে ॥ 

সাধু সম্ভোগ আশে লই যাইতে চাহিব পাশে 
বিমুখ সন্দরি রৈহ গীম । 

বলিয়া খাটের তলে 'আঞ্চল টানিবার ছলে 
উঈষেত দেখাইয় কুচ-সীম ॥ 

তভো লজ্জা নাহি ঘুচে সাধু কর দিতে কুচে 
তথি আচ্ছাদিয় ভুজ্জ-দণ্ডে। 

কুঞ্চিত করিয়া মুখ তুলিয় কপট দুখ 
ছহার বিরহ ছঃখ খণ্ডে ॥ 

বিকল হইলে বতিশয়ে ঘুচাইয়া লজ্জ জা ভয়ে 
তবে সে ঘনাইরা বৈস কাস্ত । 

তৃষ্ণা পাইলে বুঝি রসের পসার সাজি 
কছিয় যে আপন! বৃত্তান্ত ॥ 


শীত । রাগ পাছিরা 
কহ কহ কলাবতী কাহারে পরান ॥ 
ও রূপ বাজ্ছল যেন পঞ্চ-বাণ ॥ 
রূপে ডগমগ গোরিয় গাতে । 
অঙ্গের সৌরভ গগনে জাতে ॥ 


৯৮৬ 


১৮৪ 
ers 


©. ues 


বৰ্্লচ্‌গ্রীর সীত 
নাসা নিরমল.কনক বেশী ॥ 
জনে রঞিত খজন-যুড়ি ॥ 
তুরুর ভাঙ্গমা চাহনী ছান্দে। 
: ধন্থ-শর পেলাইরা মদন কান্দে ॥ 
হাযে আধ আধ মধুর বোল । 
গাহে মাধব কেশ খসি পড়ে ফুল ॥+ 








=" মিলন ৯৮০ 

ও রূপযৌরন, দেখি! সুনির মন 
সমাহিত করিবারে নারে ॥ .... 

বিষম অনঙ্গ করসে ধ্যানভঙগ 
সআাপনে জাগিস্সা শরীরে ॥ 

এমত সাজনী করিয়া ত সুবদনী 
গেলেন প্রহুর বাসরে । 

সাধুর নিদ্রা দেখি ৰিশ্ময়ে ইন্দুমুখী 
বোলে কিছু ছবলার তরে ॥ 


রাগ কহ 
দাসী ছবলা বোল বুদ্ধি খুলনার তরে । 
প্রন্থরে চেয়াইমু কেমন প্রকারে ॥ 
প্রচ্ছ নিদ্রা ভোলে হইল অচেতন । 
মুঞি৷ বাসরে আইলু অকারণ ॥ 
যদি বা জাতম হাত পা । 
জাগিলে পাইমু বড় লজ্জা ॥ 
খুলনার বচনে দবা কহে। 
চন্দন লেপর় সাধুর গায়ে ॥* 


পরার 
শুনিয়া ত ছবার বচন পরিপাটি । 
করেত তুলিয়া লইল চন্দনের বাটি ॥ 


+ ইত পন ক ও হিতে লালের নিভু নিলা পট আত 
হরিরসে বাদল নিশি । 
ভাবে আবেশ ভেল বৃন্দাবন বাসী ॥ 
পরেছে পিল পন্থ গমন ভেল বন্ধ। 


১৮৬ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


ষ্টার নামাতে’ গিয়া বসিল যুবতী ॥ 
মন সে রহিল রামা-পক্সোধর মাঝে ।* 
স্তরে রহিল কাম লই নিজ সাজে ॥ 
হাটিয়া যাইতে নহি চলে পদ এক । 
প্রকাশ না পায়ে* বাণী আনল যথেক ॥ 
ভৃঙ্গ হুইয়া মাধু দেবী-পদ-বআশ । 
সাধুর* হৃদয়ে কাম করিল প্রকাশ ॥ 
রাগ পঠমঞ্জরী 
ধনপতি-কর্তৃক খুলনার মানভঙ্ের চেষ্ট। 
মানিনী মান পরিহর দূর । 
পড়িলু মুঞি কামদহে বড়হি পাইলু ভয়ে 
কুচ-কুম্ত দিয়া কর পার ॥ 
কুচ তোর গিরিবর মাঝে কনকের হার 
স্বরচিত শোভয়ে তাহায়ে ৷ 
বেন হিমাচল মাঝে ভাগীরথী ধারা সাঙ্গে 
দেখি ধন্দ পাইলু মনয়ে ॥ 
তুয়া কুচ মন্দির যেন কনকের পুর 
প্রবেশ করিতে মুঞি চাহো। 
লৈয়া তুয়া আশ্ৰম শ্ুচাও কাম-ভ্রম 
অভিমত সিদ্ধি-বর পাও ॥ 


৯ খ,ছ,ওঙ_ওলানে।  * শ.ঙ; ক, খ- যানি হিল রানা পর্লোধির মাকে: 
ছ_-সনসিন্দ জাগে রান! জবসের মাকে। * খনা করে। * ঘ--দুহার ) 











মিলন 


ধনী ধনী আকুল করিল মোর মন । 
বিষম বনঙ্গপর সহিতে না পারো! ভর 
মুর মাগো তোমার শরণ ॥ 


যদি মধু পাইবা প্রচুর হৃষ্ট হইবা 
লহনার পাশেত চল ॥ 
বোলে ধনপতি শুনহ যুবতী 


১৮৯ 








মিলন 


কাড়িয়া লইল সত! অঙ্গের আভরণ। 
পরিবারে দিল মোরে ভগ্ন বসন ॥ 


ঙ্াষ্ঠ মাসেত প্রভু শুন মোর দুঃখ । 
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক ॥ 
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবর । 
ললাটের ঘৰ্ম্ম মোর পড়ে পদতল ॥ 
"আমার বাক্য তবে শুন সদাগর । 
তোক্ষার রমণী হইয়া রাখিছি ছাগল ॥ 


আষাচে রবির রণ চলে মন্দগতি । 

ক্ষধায়ে আকুল হৈয়া লোটাই আমি ক্ষিতি ॥ 
ক্ষেণে উঠি ক্ষেণে বসি চতুর্দিকে চাহি । 
হেন সাধ করে মনে অন্য জাতি” যাই ॥ 


শ্রাবণ মাসেত প্রস্থ বরিষে ঝিমানি । 

ক্ষেণে ক্ষেপে প্রকাশিত হয়ে সৌদামিনী ॥ 
ছির ভিন্ন হুইয়া ছেলি ধায়ে চারি ভিত ।২ 
খেদাইতে আছাড় খাই পড়ি মুচ্ছিত” ॥ 


ভাত্র মাসেত প্রহু বিদ্যুৎ ঝন্ধার । 
হেনকালে ছেলি লইগ্া কানন মাঝার ॥ 
ছেলি লইয়| কাননেত বঞ্চি আক্ষি একা । 
গহন ভ্ৰমিতে সঙ্গ খাইল* জলোকা ॥ 


"আশ্বিন মাসেত প্রহু জগৎ স্মুখময়ে । 
ছৰ্গার আনন্দহেতু নাহি চিন্তায়ে ॥ 
বীণা বাশী বাহে কেহো লোকে গায়ে গীত । 
দারুণ সতার ভয়ে সদায়ে কুঞ্চিত ॥ 


ছ--বনে। * শখ + প্রাপ্ত পাঠ _মোহশ্চিত। * ঘ--ঠেকিছে; ও বরিছে। 


৯৯৮ 





মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
গিরি-ম্থতা-হ্থত মাসে শুন মোর ছুঃখ । 
শাশুড়ী ননন্দী থাকে বোলাম সন্মুখ ॥ 
উঠিয়া দাওডাইতে মোর গায়ে নাহি বল । 
ক্ষুধায় আকুল হইয়া’ খাই বনফল ॥ 
খঅস্াণ মাসেত প্রভু শীত পড়ে বেশ । 
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তন্তু হইল শেষ ॥ 
ক্ষৌম বাস পরি শুই ঢেকিশালঘরে । 
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবির জালে ॥ 


পৌষ মাসেত প্রত হেমন্ত * প্রবল । * 
শীত ভয়ে দহে তস্ কম্পিত অধর ॥ 
দোসর 'অত্বর চাহিলু শীতের কারণ । 
ক্রোধ হইয়া সতিনীয়ে মারিল তখন ॥ 


মাঘ মাসেত প্রন্ত গরুয়া লাগে শীত । 

লোমে লোমে ভেদি মোর শোষয়ে শোণিত* ॥ 
ওষ্ঠ অধর 'অঙ্গ কম্পিত সঘন । 

হেন সাধ করে মনে পোষাই হুতাশন ॥ 


ফাল্ঠন মাসেত সাজি আইল প্রতুবতী । 
নিঙ্গ পরিবার লইয়া 'সখার সঙ্গতি ॥ 
ভ্রমর বঙ্কারে রস কোকিলা নাদে । 

নিরবধি মারে সতা বিনি অপরাধে ॥ 


মধু মাসেত প্রভু শুন তন্ববাণী । 

কাননের মধ্যে মোর সহায় ভবানী ॥ 
সতিনী আনিল মোরে করিয়া আদর । 
সর্ব দুঃখ খণ্ডিলেক আইলা সদাগর ॥ 


> খ-_-এহ মাল গোৱাঞি আমি ; খ--হেন সাধ করে মনে। * গু--দ্বিষ। 


* ভ-_বিদ্ধে দীতে । 





মিলন 


খুলনায়ে দুঃখ কহে সদাগরের স্থানে । 
দুয়ারে বসিয়া সব লহনায়ে শুনে ॥ 

সারদার চরণে সরোজ্-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥ 


রাগ ধানশী 

ধনপতিকে লহুনার জভুৎ“সলা 
লহনা বোলে খুলনার তরে ॥ 
কথ না ভেন্গাও সদাগরে ॥ 
* যৌবনের বলে বেটি করিস বড়াই । 
তোহোর সমান নারী নাই ॥ 
বারে বারে ঠেলি পেল হাত । 
তোর দোষ নাই অবোধ প্রাণনাথ ॥ 
বিদগ্ধ নাগর ছিল! গেলা ছারে খারে। 
দস্তে তৃণ লয়্য। কেনে লিজ নারীর তরে ॥ 
কিলাই পনস খাইলে কিছু স্বাদ নাই। 
ছদ্ধ এড়ি ঘোল খাইলে এ কোন বড়াঞি ॥ 
বন্ধলো বন্ধ এমন নি রে হয়ে। 
সাধিলে আপনা কাজ্জ কারর কেহ নহে ॥ 
এদেশে বসতি বন্ধু পরিচয় আছে । 
দেখি শুনি বলি বন্ধ কে বা কারে যাচে ॥ 
একটি বচন প্রহ্থ শুনিতে ষক্ছ কৈলা । 
এবে নব প্রিয়া পাইয়া! আঙ্গা পাসরিলা ॥ 


পার 

লহনার অতি ধনপতির ক্রোধ 
নতি ক্রোধে ধনপতি লহনারে কহে। 
"আহু লাঘব না করিলু লোকাচার* ভয়ে ॥ 


> খ_লোকলাজ। 


১৯৯ 


৯৯২ 


ষঙ্গলচণ্ডীর গীত 

আপন! গৌরব রাখি নিজ গৃহে চল |: 
কালুকা প্রভাতে পাইবা এহার প্রতিফল & 
পরনুর বচনে রামা হইলা নৈরাশ । 
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপনার বাস ॥ 
মনে ভাবে লহনায়ে বার্থ মুঞি জীউ । 
হলাহল পাইলে গঞ্জয করি পিউ ॥ 
কুকৱি ফুকরি রাম! করয়ে ক্রন্দন । 
ছুঃখিত হইয়া কন্তা করিল শত্মন ॥ 


পুনর্কদার ধনপতি কহে খুলনারে । 
দেবতা গন্ধর্কে ছুখ পাইছে সংসারে ॥ 
দেবতা পাইছে দুঃখ কত দিব লেখা । 
ত্ৰিলোক পূজিত রাম বানরের সখা ॥ 
নল নামে নরাধিপ ভুবনে ঘোষিত । 
যথ দুঃখ পাইল সেই দৈব নিরবন্ধিত ৷ 
যথেক দেখয়ে প্রিয়া সকলি অনিত্য । 
কসম্যপপত্থী বিনতায়ে খাটিছে দাসীত্ব ॥* 
প্রন্থুরে বিনয় করি কহিছে খুলনা । 
চরণে ধরহ প্রস্থ ছাড়ছ বন্তণা ॥ 








মিলন 


রাগ বড়ারি 
খুলনার মান ভঙ্গ 
স্ন্দরী বারেক পরিহর মান । 
ক্ষমা কর অধিরোষ* কর পতি-পরিতোষ 
দিয়াত বিরাট সত দান ॥ 
খর ধনী তরে তোরে 
লেখি নাই একু বাত । 
কুচ-হেম-ঘট মাঝে হার-ভুঙ্গ্গ আছে 
. তথির উপরে দেহি হাত ॥ 
কহি থাকো কোন অংশে সাপিনী সাধুরে দংশে 
ইথে যদি না যাও প্রভীত । 
আপনার অন্তিলাযে সাধ মোরে জন্দ-পাশে 
কর শাস্তি যে হয়ে উচিত ॥ 
শিখরেতে বৈসে শিখী গগনেতে মেহু দেখি 
নাদ শুনি হয়ে ত উল্লাস । 
সন্দনের প্রেম-চিহ্ছ কভো নহে ভিন্ন ভিন্ন 
যেন ইন্দু-কুমুদ-প্রকাশ ॥ 
জনমে জনমে যেন ছর্গার চরণ-ধন 
বিশ্বরণ না হউক আমার । 
দ্বিঙ্গ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করযোড়ে করি পরিহার ॥ 
পার 
মিলন 
ধনপতি বোলে প্রিয়া শুনরে খুলনী । 
যৌবন-রদ্ধ দিয়া কিনি লও তোর স্বামী ॥ 
আন্জুকা রজনী মোর বিফলে যে যারে । 
রতি-সুখ নিত্রা-সুখ এক নাহি হয়ে ॥ 
» খ--ৰণ্ডাইমু মনের তোৰ । 


ক্লেপ দিবারে 


ও আগা BT. 


২৯৩ 


eee 


মঙ্গলচণ্ডীর গাত 


সাধুর মুখেতে শুনি সককুণ ভাষ । 
খুলনার হৃদয়ে কাম করিল প্রকাশ ॥ 
সারছ্লার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥ 


রাগ তৃপালি b 
করে ধরি রমলীরে বৈসাইল বাম উল ॥ 
সন চুময়ে ইন্দু মুখের উপরে ॥ 
পূর্ক-উপহুত-কাম সাধুর কুমার ৷ 
সেই ক্রোধে খুলনার লুটয়ে ভাণ্ডার ॥ 
দেখিয়া হইল সাধু আনন্দিত মন ॥ 
চান্দ চকোর যেন হইল মিলন ॥ 
বিদপ্ধ-শেশর। সাধুর বৈদ্য অসীম । 
দৃঢ় আলিঙ্গনে তান চাপি ধরে গীম ॥ 
মত্ত করিবরে যেন ভাঙ্গে কলাবন । 
তেন মতে সদাগরে করিল রমণ॥ 
রতি-স্ুখ সৈথে নারে মূরছে কামিনী । 
ভমর-দংশনে যেন অস্থির পল্সিনী ॥ 
রতি শ্রমে দুহাকার সঘন নিঃশ্বাস । 
এ 


অনিক 











দ্বাদশ পালা 
অসল্গি-পৰ্রীক্ষা 
রাগ বসস্ত 
জাগ জাগ আরে সাউধাইন নিশি অবসান । 
পুর্বে প্রকাশ ভেল অরুণ বিমান ॥ 
বসন ছাড়িয়া উর' হইছে উদাস । 
নাসিকাতে বহে ঘন প্রচণ্ড বাতাস ॥ 
ছিড়িল গলার হার মনের কুলকী ৷ 
আন্ধু সে জানিল কাম সফল ধাস্ুকী ॥ 
রাগ সহি 
আল ছবল! নারী মধ্যে তুই চতুরাই ॥ 
মন্ত করিবর জানি তুই যোগাইলি আনি 
জানাইলি আপনা বড়াই ॥ 
সাধু বিদগ্ধ বড়ি রমনীতে করে কেলি 
আলিঙ্গনে চাপে মোর গীম । 








শৃহে আনন্দোৎসব : ললার আক্ষেপ 
হাসিয়াত ছুব! দাসী করিল গমন । 
লহনার বিস্কমানে দিল দরশন ॥ 
ছবলায়ে বোলে শুন লহুনা ঠাকুরাণী । 
স্বতুবতী হইয়াছে তোমার সতিনী ॥ 
শুনিয়া বিরস হইল লহুনা বাণ্যানী । 
সদাগরের গানে দিল হেমঝারির পানি ॥ 
খনপতি বোলে প্রিয়া লাঘব না কর । 
সর্বথাছে দিব আমি যেই দার ধর ॥ 
এথেক শুনিয়া তবে লহুনা বাণ্যানী । 
মনিস্ত পাঠাইয়া আনে বণিক রমণী ॥ 
সনকা কণক! আইল বার স্ুলোচনী । 
শ্বৰ্ণরেখা শশীমুখী সারদ! কন্মিণী ॥ 
কমলা বিমলা স্মাইল মদন-মঞ্জরী । 
নিজ বাছি সঙ্গে আইল রাখব দত্তের নারী ॥ 
মহোৎসব করে তারা সাধুর ভবনে । 
সারদা ভাবিয়া দ্বিজ মাখবে ভণে ॥ 


রাগ মল্লার 
তুবলার উল্লাস 


নাচে ত দ্বলী দিয়া করতালি 


আনন্দে বোলয়ে ঘন ঘন । 
ন্সন্বর দূর করি লজ্জা পরিহরি 
শুনিয়া বেয়াজিশ বাজন’ ॥ 


> খ- কি হালে পুরী জন । 


১৯৭ 





১০ 


আগ্ম-পৰী্া চে 


চম্পক নগর মাঝে চৌন্দশত বলিক আছে 
+ জানাইয় তান সন্ভায়ে ॥ 
চান্দ সদাগরের ঠাই এই সব বৃত্তান্ত কহি 
ত্বরায়ে আলিও এণায়ে ॥ 


পদ্মার 


পত্র লইয়া দ্বিজ্ববরে করিল গমন ॥ 

* লক্ষপতির পুরে দ্বিজের আগমন ॥ 
শুনিয়াত লক্ষপতি হরষিত মন । 
বন্ত্-সাভরণ তানে 1দলেন তখন ॥ 
তথা হোস্তে দ্বিজ্গবর’ করিল গমন ॥ 
চস্পক নগরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
চান্দ স্থানে দিল ধনপতির লিখন । 
পত্র পাইনা! চান্দ সাধু হরষিত মন ॥ 
ডাকাইয়। আনিলেক’বণিকের গণ । 
ধনপতি সদাপরের 'আসিছে ব্রাহ্মণ ॥ 
সভাকারে দিল ধনপতির লিখন 
একে একে পড়ে সব বণিকের গণ ॥ 


চান্দ সদাশ্গর-কর্তৃক্ক আমন্ত্রণ গ্রহণের পক্ষে অন্তিমত-প্রকাশ 


চান্দে বোলে কৃহি শুন বণিক-সমাজ্দ । 
ধনপতি সদাগরের পুনবিরহা কাজ ॥ 
সকল সম্মত হইয়া করিব পমন ॥ 
ছল-চক্র এহাতে না করিও কখন +৯- 
বচনে বণিক রহিতে না পারে । 
যার যেই পরিজ্ছদে বণিক সব চলে ॥ 
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২০০ 


ষঙ্ষলচণ্ডার গীত 


প্রথমে চলিল বণিক সোম দে । 
বণিক-সমাজ্জ মধ্যে ঠাকুর বোলে যে ॥১ 
তৰে ত সাজিল ভাল সাধু পরাশর । 
বণিক-সমাজ মধ্যে ধনের ঈশ্বর ॥ 
দিবাকর সাজিল রধাই বুধাই । 
আপনার সাজে চলিল তিন ভাই ॥ 
চৌদ্দ শত বাণ্যাে করিল গমন । 
রাঘবদত্তের পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
রাঘবদস্তের প্রতিশোধ-গ্রহণ 
সকল বণিকে বোলে রাঘবদত্ত আনি ॥ 
যাইবা কি না বাইব৷ নগর উজ্জানী ॥ 
রাখবদত্তে বোলে শুন বণিক-সমাজ । 
ধনপতির বাড়ীতে যাইব সুখে নাই লাজ ॥ 
অনেক যতনে কুল করিছি সাধন । 
মজাইতে চাহু কুল করি কু-ভোজ্জন ॥ 
এথেক শুনিয়া তবে পরাশরে কছে। 
স্বরূপে কহত রাখাই কিবা দোষ হয়ে ॥ 


রাঘৰদত্ডে বোলে শুন বণিকসকল । 
যৌবনের কালে" ভাধ্যা রাখিছে ছাগল ॥ 
উন্নত বয়সে ছেলী রাখিছে কাননে। 








খনপভি-কর্তক বণিক্গশেক্স আভ্যর্ল! 
রাখাইরে লইরা হইল বণিক গমন । 
খনপতির পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
খনপতি জানিলেক বণিক ছচ্থারে । 
অভ্যর্থনা করি পুরে লৈ গেল জ্ঞাতিরে* ॥ 
পাস্ধ নবর্থ/ দিয়া তৰে যোগাইল আসন । 
»সেবকে আনিয়া! কৈল পাদ-প্রক্ষালন ॥ 
হেম খালায়ে পুরিয়া ত শুয়া-পান । 
প্রচুর করিয়া দিল জ্ঞাতি বিস্মান ॥ 
সেইবার শুয়া-পান না লইল জ্ঞাতি । 
পুনরপি আপনা দিল ধনপতি ॥ 


বশিকগণের শুয়া-পান গ্রহণে অসন্মতি ও 


রাঘবদন্ত কর্তৃক কারণ-বর্ণল। 
হেম থালায়ে পান রহিছে সভায়ে । 
বণিক-সমাজ্দ গুলা কেহ নাহি খায়ে ॥ 
রাঘবদত্তে বোলে শুন সাধু ধনপতি । 
পুনরপি গুয়া-পান দিয়াছ সম্প্রতি ॥ 
খনপতি বোলে শুন বণিক-সমান্দ । 
খুলনা রমণী মোর পুন্বিভা কান্দ ॥ 
তে কারণে গুয়া দিয়া মাগে৷ পরিহার । 
আচার ধরিতে চাহি বণিক-কুমার ॥ 
যেন মাত্র সদাগরে কৈল হেন কথা । 
ক্রমে চৌদ্দ সহস্র বণিক হেঁট কৈল মাথা ॥ 
অধোমুখী হইয়া রৈল না দিল উত্তর । 
রাঘবদত্তে বলে কিছু সভার ভিতর ॥ 


> আ, ছ_-সভ্ভারে। 
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মঙ্গলচন্তীর গাত 
সংসার ভিতরে তোহ্মার অপকীন্তি সার । 


‘আচার ধরিতে চাহ বণিক-কুমার ॥ 


সভামধ্যে আনিয়! মিথ্যা হাসি হাস । 
রমনী রাখিছে ছেলী লঙ্জ৷ নাহি বাস ॥ 
সভামধ্যে কহ কথা হয়৷ পাগল । 
যুরক-বয়সে ভাষ্য! রাখিছে ছাগল ॥ 
অধোমুখে রৈল সন্ভে না কহে বচন। . 
চক্ৰপাণি দত্তে বোলে শুন সব জন ॥ 


খুলনার সতাত্ব-পলীক্ষার প্রস্তাব 
উচিত কহিছে রাখাই এ সব বচন'। 
পরীক্ষা করাইব কন্তা যেমত লয়ে মন ॥ 
এথেক, শুনিয়া সাধু করিল গমন ॥ 
খুলনার বিদ্কমানে দিল দর্শন ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে। 
দ্বিঙ্গ যাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥ 
৪ ভা 
পরাক্ষা করাইতে-চাহে জ্ঞাতি সর্বদ জনে ॥ 
ক্লাধবদতে অগ্রবাদী সনদ জন করে । 
লহনা। কাপে হৈল এতেক ফাফরে ॥- 





he. 





অস্মিপরাক্ষা 


পরীক্ষা-দানে- খুলনার সন্সসত্তি ২7 
এ শুনি খুলনায়ে বলিল তখন । 
করাউক পরীক্ষা জ্ঞাতি বেমত লয়ে মন ॥ 
কাননে_রাষ্টিছি ছেলী মনে পাইয়। তাপ । 
পর-পতি দেখিয়াছি লক্ষপতি বাপ ॥ 
সেই সব বাক্য কেবা খণ্ডাইতে পারে 
চন্দ্র সূর্য্য, অপ্‌ বাবু জানাইন্দু সভভারে ॥ 
এহাতে বিরস নাহি বোল ভালো ভালে । 
হেন জানি জ্ঞাতিযে রাখিল কুল-শীল ॥ 
এথেক শুনিয়া সাধু করিল গমন । _ 
জ্ঞাতি-বিস্মানে গিয়া দিল দরশন ॥ 
পরীক্ষার যুক্তি সভে করে এক ঠাই । 
হেনকালে দিল কোটোয়াল রাজার দোহাই ॥ 
কোটোম্সালে বোলে বেটা ধনের ঈশ্বর । 
স্ত্রী-পরীক্ষা কর ঘরের ভিতর ॥ 
কোটোয়ালের বাক্যে সাধু করিল গমন । 
ভূপতির বিগ্কনানে দিল দরশন ॥ 
সতাত্ব-পরীক্ষায় রাজ-সমন্যাতির পক্সাজন 
বণিক দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নরপতি । 
কি কারণে আইল! সব বণিকের জাতি ॥ 
চক্র পানি দত্বে বোলে করি যোড় হাত । 
বাকা অবগতি কর ধরণীর নাথ ॥ 
ধনপতি সদাগরের পুনৰ্বিহ। কা ॥ 
তে কারণে আসিম্সাছি বণিক-সমা্জ ॥ 
সতিনীর কারণে ভাধ্যা রাখিছে ছাগল 
পরীক্ষা দিবারে চাহে জ্ঞাতিসকল " 
বদি সে সদ হৈ দেহ অনুমতি । 
রী কাই যুৰভী ॥ লা 


¥ 





মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


জাতি-ঘটিত ব্যাপারে রাজ্জার বাণা-দানে আনিচ্ছ। 


দণ্ডধরে বোলে শুন বণিক-সমাজ । 
করাও পরীক্ষা কন্তা যেমতে হয়ে কাজ ॥ 
জাতির উপরে আক্ষি নহি অধিকারী । 
পরীক্ষা দিয়া শুদ্ধ করাও সুন্দরী ॥ 
বণিক লইয়া সাধু করিল গমন । 
"আপনার পুরে গিয়া দিল দরশন ॥ 


খড়গ-পরীক্ষা . 
সকল বণিকে কহে করিয়া যুকতি । 
খড়গ পরীক্ষায়ে শুদ্ধ করাইব যুবতী ॥ 
তন জানিয়া খড়গ আনে বিদ্যমান । 
আপনে রাঘবদত্তে খড়গ দিল শাপ ॥ 
সোমদতে খডগা নিয়া বআমঞ্জরিয়া* খুইল । 
ধনপতি গিয়া তখন খুলনারে কৈল ॥ 
পর্ণ স্বরিয়া রামা করিল গমন । 
জ্ঞাতি-বিগ্কমালে গিয়া দিল দরশন ॥ 


খজ্গাধার দেখি রামা মনে ভয় পায়ে । 
মক্ষিকা পড়িলে ধারে ছুই খান হয়ে ॥ 
প্রণমিয়া খড়েগের তরে কহে যোড় করে। 
যদি দোবী হম মুঞি সংহারিবা মোরে ॥ 
হৃদয়ে ভাবিরা রামা ব্পর্ণা অভয়া । 
খল শিরে বন্দিয়া ধারেত দিল পা ॥ 
যেন মাত্র খড়গ সতীর পদ” পায়ে। 
শাণ ছিল ধার খান খাডু প্রমাণ হয়ে ॥ 
পরীক্ষাতে এড়াইল খুলনা রমনী । 
স্ত্রী পুরুষে দিল জয় জয়-ধ্বনি ॥ 


> ছ-_সভাসখো । ২ম ও ক__পড়ল। 


সমাজে থাকিয়া তৰে ক্হে রাদবদন্ত ; 
এই ত পরীক্ষার কল্তার না বুঝি সতীত্ব ॥ 
তবে যদি কল্প! সতীত্ব হেন জানি । 
পুস্পের সাজিতে করি আনি দেহ পানি ॥ 


রাগ মল্লার 
জল-পরীক্ষ। 

ভাবিয়া ভবানী চিল খুলনী 
সতীত্ব জানাইবার কারণ । 

বালক পরিহারি বধু আদি করি” 
দেখিতে আইল বণ জন ॥ 

জলেত নামিয়া করে জাপুষ্প লইয়া 
অর্থা দিল দিননাথে । 

পুষ্প পানি লইয়া এ. গগনৰুখী হুইয়া" 
নিবেদন করে যোড় হাতে ॥ 

লোকের ক্রতকর্শ্ম যথেক ধৰ্ব্মাধর্্ম 
সকল তোমার বিদিত । 

যদি সে হাম সতী খুলনা যুবতী 
সাজিতে জল হুউক স্থিত * 

নিবেদন করি সাজিতে জল ভরি 
চলিল জ্ঞাতি বরাবরে । 

সত্যার্থ তন্তে স্থির হইল রক্রে 
এক তিল মাত্র নাহি ঝরে ॥ 

বণিক সভায়ে মনেতে ভয্ পায়ে 
রৈল যেন চিত্রের পোতলি । 

রাঘবদত্তে কৈল হেলা এহা কি ছাওয়ালের খেলা 
পরীক্ষা ইহারে নাহি বোলি ॥ 


কপ থক দেৱান * কুট বালী হইয়া কাকুতি করিত ৷ 











১৪৮ ০ প$ 


কী 





২... মঙ্গলচ্তীক গীত 
সা 
দানব 
স্্ীয়ে-পুরুবে লৌক দিল জয়-ধ্বনি ॥ 
বা থাকি রাঘবদত্রে কহে। 
সপ্পন্ঘিট sa HI 


নেট 
খুলনায়ে বোলে রাঙ্মাই কথ কর হুট । 
ওঝা ডাকিয়া স্থান করি সর্প-খট ॥. 
গোময় দিয়া স্থান মার্জন করিল । 
তথির উপরে হেম-ঘট আরোলিল ॥ 
ঘটের ভিতরে ভরে নাগ বড়া বড়া। 


- গোক্ষরা ভরে মগ কাল বোড়া॥ 
উদ্ভুখ' বোড়া ধামনা কামনা । 
সবল চ্োফায়ে সর্প বিষের 'আগুনা ॥ 
হরিজ্র! মাখিয়া বস্ত্র খটেত বান্ধিল । 
তাহার ন্ডিতরে হেম-ঙ্গুরী রাখিল ॥ 






-সঙ্গুরী সাধু দিলেন পেলায়া । 


৯ 9০ লনা দলিল ভাবিয়া ॥ 





২ তুলিল একবার ॥ 


“দ্মত-কাঞ্চনা' « 
এখেক জানিয়া সাধু বণিকের স্মতে? 1 
স্বত দিয়া জালে অগ্নি ভরি তাস্ম-কুণ্ডে ॥ 
পরিমিত সতের অৰ্দ্ধেক নাহি টুটে । 
পরচ্ছলিত হইয়া "অগ্নির শিখা উঠে )। 
চুৰ্ণ-মৃত্বিকা আলি অশ্বণ্যের পত্রে । 
বিদ্বান ব্ৰাহ্মণে মস্ত লেখিল তাহাতে ॥ 
আদিত্য চন্তর লেখে বলী* হুতাশন । 
< দৌতৃূ মিরাপে! লেখে ধর্টের নন্দন* ॥ 
অহশ্চ রাত্রি লেখে সন্ধা উভতে । 
ধৰ্স্মস্থানে পাপ-পুণা এড়ান না যায়ে ॥ 
মিথ্যা বচন জান জলের তিলক । 
সত্য বচন জান চন্দনের রেখ ।। 
এই পত্র শিরে দিয়া বান্ধিল কবরী । 
শ্বতেত পেলিল সাধু স্তবৰ্ণ-অঙ্গুরী un 
পাবকেরে খুলনা করিল নমস্কার ॥ ৬ 
স্বত ছোস্তে অঙ্কুরী তুলিল একবার ॥ 
বণিক-সমান্জে থাকি কহে রাখঘবদক্ত । 
এহ পরীক্ষায়ে কল্তার না জানি সতীত্ব ॥ 


স্তত বাটি কাচা ছিল পরীক্ষা না হয়ে । 
জতু-গ্ৃহ এডাইলে কন্তা সতী হয়ে ॥ 
ষোল মন জতু দিয়া মণ্ডপ গঠিল। 
তাহার ভিতরে নিয়া খুলনারে খুইল ৪ 
চারি ভিতে বণিক সন্ভে দিল হুতাশন । 
তু গন্ধ পাইরা 'অগ্নি উঠিল গগন ॥ 


= খ-দঞ্ডে ।খ,ছ--কুতে। * ছ_-বরূণ ।  * অকস্যাক্ত পুথিতে-_হগক্ে শন ॥ 














২০৮ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


অগ্নিমধ্যে বসিল বে লক্ষপতির বালী । 
তথির উপরে দিল স্বত ঢালি ঢালি ॥ 
একেত জতুর অগ্নি স্বতের পরশে । 
চক্ষর নিমেষে অগ্নি ছুইল আকাশে ॥ 
অগ্নি প্রজ্জলিত দেখি কান্দে ধনপতি । 
দ্বিজ মাধবে গায়ে বন্দিয়া পার্বতী ॥ 


রাগ করুণ ভাটিয়াল 
ভয়ার্দ্ড ধনপতির বিলাপ 


অগ্নি হোতে উঠ প্রিয়া খুলনা নুন্দরী । * 
তোক্ষা না দেখিয়া প্রাণ ধরাইতে নারি ॥ 
কৈতর উড়াইতে গেলু ইছানী নগরে । 
তথায়ে দেখিয়া বিহ’ করিলু তোক্ষারে ॥ 
[বিবাহ করিলু তোক্ষা অনেক যতনে ॥ 
জ্ঞাতির কারণে দহিলু হুতাশনে ॥ 
পরাণ না রহে প্রিয়া তোঙ্ষা না দেখিয়া । 
আনলে দহিমু প্রাণ তোদ্জার লাগিয়া ॥ 
বাপ লক্ষপতি কান্দে মাও রস্তাবতী । 
দাস-দাসীগণ কান্দে লোটাইয়! ক্ষিতি ॥ 
লহনা সতিনী কান্দে লোকাচার ভয়ে । 
মনে ভাবে লহুন৷ খুলনা হউক ক্ষয়ে ॥ 


পত্থার 
বণিকগণের নির্দ্দেশে মাঙ্গলিক কার্ধযের আয়োজন 
বেদদণ্ড ধরিয়া জতুগৃহ * পোড়ে । 
খুলনার অঙ্গ অন্রি পরশ না করে ॥ 
ক্ষণেক বেয়াজ্ছে মন্দ হইল হুতাশন ৷ 
খুলনা দেখিতে আইল বণিকের গণ ॥ 
2 প, ছ--সমম্ধ । কক জ্যোতিষ 





অগ্রি-শরাক্ষা 
রাছবদত্তে নিরখিয়া খুলনারে চাহে । 
আছোক পুড়িব কন্তা বস্তু না শুখায়ে ॥ 
চক্ৰপাণি দক্তে বোলে শুন সাধুর পো! ॥ . ..) 
স্বর্য্য-অর্থ্য দেহ সাধু বিলম্ব না খো ॥ 
বণিকের 'আজ্ঞা পাইয়া সাধুর নন্দন ॥ 
ুর্ধ্য-অর্থয কষ্ট করয়ে তখন ॥ 
জ্ঞাতি বিএ চারিদিকে বৈসে সর্বজন । 
বন্্-অলক্কারে তুবিলা নাক্বীগণ” ॥ 
দম্পতি আইল তবে চান্দোয়ার তলে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস বোলে ॥ 


বাগ কহু 
খতু-সংস্কার 

খ্বতু-সংস্কার* করে ধনপতি সদাগরে 
অস্ত্র উচ্চারে পুরোহিত.) 

চৌদিকে নাটোরা নাচে নানাবিধ বাগ বাচ্ছে 
যে বস্ত্রীয়ে গায়ে গীত ॥ 

নাসিক! ধরিয়া হাতে স্দবুন্না নাড়ীর পথে 
নদীবন্তাস করে সদাগর । 

অঞ্জলি করিয়া সলিল পুরিয়া 
সংক্ষেপে স্মরে বীজাক্ষর ॥ 

নানা যন্ত্রে বাছা বাজে হরিতে পুর মাঝে 

1 অন্তরে হৈয়া আনন্দিত ৷ 

করে হেমাঙ্গুরী লইরা খুলনার নাভি ছুই 

বারে বারে দেহিত গত ॥ 


+ খ--আতিগণ ॥৷ 1১৫ ২.1: ১.5 আজ পাঠ পিলখানা 


LL 


১ মঙ্গলচণ্তীর গীত 


গর্ত দেহি সিনীবালি গর্ভ দেহি সরস্বতি 
"আর স্বরে অঙ্থিনীকুমার । 

খুলনার নাভি এড়ি ঠেলিযা বসিল পিডি 
এ বোল বোলয়ে বারে বার ॥ 


__ পক্মার 
খুলনার রন্ধন ও জ্ঞাতি-ভ্ডোজন 
পর্ভদান কৰ্ম্ম সাধু কৈল সম্পাদন। 
পুনৰ্ব্দার বশিকগণে দিল নিমন্ত্রণ ॥ 
হবলার়ে করি দেহি বধ আস্বাদন ৷ 
লহনা খুলনা আসি করতে রন্ধন ॥ 
রন্ধন করয়ে তবে ছুই ত যুবতী । 
বণিকেরে জান করিতে কৈল ধনপতি ॥ 
তৈল-নসামলকী তবে শিরে তুলি দিল । 
সরোবর-জলে স্নান সকলে করিল ॥ 
স্বান করিয়া বণিক সব যারে । 

স্বর্ণ থাল৷ পিড়ি আনি সেবকে যোগায়ে ॥ 
ভোজ্দন করিতে বণিক সারি দিয়া বসি । 
নন পরিবেশন করে ছই ত ব্বপলী ॥ 
সকল বণিক ভোজন কৈল মনহুখে । 
ব্মাচমলে শুচি হৈয়া তান্বল দিল সুখে ৷ 
সভা করিয়া বসিলেক বশিকসকল । 
সভাকারে দিল সাধু বন্ত-নমন্বর ॥ 

এক বস্ত্র রাঘাইর তরে না দিল সদাগর । 
প্ুলনায়ে বোলে প্রহু শুনহ উত্তর ॥ 





ন্সপ্রি-পরীক্ষা ২১৯ 


ছুই গুণ করি বেভার কর তার তরে। 
তবে সে তোমার কীন্ডি বুষিব সংসারে ॥ 
হই গুণ বেভার করিল তাহারে । 
বিদায় হইয়া গেল যার যেই ঘরে ॥॥ 
ভট্ট-বিপ্র-সদাগরে করি সন্বোধন । 
দিন কথ বঞ্চে সাধু লৈয়া পৌরজ্জন ॥ 
এথার়ে রহুক মন হরির চরণ । 

চণ্ডিকা লইয়া কিছু শুনিবা কারণ ॥ 


4 রাগ মালসী 
তালভঙ্গে মালাধরের অভিশাপ 


নিত্য দেখতে ছুর্গা কৈলাসশিখরে । 
মালাধরে নৃত্য করে দুর্গার গোচরে ॥ 
তাখৈ তাতাৰৈ নাদ উতরোল ।* 
দাদাম। ছমি ছমি হইল করতাল-খোল ॥॥* 
নারদের তুন্থরা বাজে নাচে বিস্তাধর । 
তালভঙ্গ পড়ে তার দুর্গার গোচর ॥ 
ক্রোধ কিমা তানে বলিলা ভবানী । 

যা অরে পাপিষ্ঠ বেটা নগর উজ্জানী ॥ 
কনকা অব্বিকা তোরা ছুই তো রমনী ॥ 
পতির সহিতে তোর! চলহু ধরণী ॥ 
শাপ পাইয়া মালাধর রহিতে না পারে ॥ 
ছুই রমবীর করে ধরি অন্মিপ্রবেশ করে ॥ 
মালাধর লইয়া হইল দুর্গার গমন ॥ 
খুলনার উদরে নিয়া খুইল তখন ॥ 

আর দ্রব্য খুইল নিয়া নৃপতির পুরে । 
বঅস্বিকা লইয়া গেল সিংহল* নগরে ॥ 
খুলনার উদরে হইল অরমন্ত-জনম । 
ঘিজ মাধবে তথি প্রশতি-বচন ॥৬ 


* খ_ ভাশৈ তাখৈ তালে নাড়ে । * ক অস্পষ্ট; ৰ, গ,হ। 
ৰঙ, ছু; ক__গোড়। * ইতি রবিবার রাত্রি-পাল! সমাপ্ত। 





ত্রয়োদশ পালা 
লনতল-বগাহ্নিলী 
পরার 

পঞ্চমাস গর্ভ রামার বাড়ে দিনে দিন । 
বরাষার ভাণ্ডারে নাঞি চামর চন্দন ॥ 
লাস-বেশখান হুইল রাজা হুরযিতে । » 
ভাণ্ডারীরে কহে রাজা চন্দন লেপিতে ॥ 
ভাণ্ডারী কহিল চন্দন নাছিক ভাঞারে । 
অগরু চন্দন রাজা না দেহি শরীরে ॥ 


উজ্জানী-রাজের ভাণ্ডারে চন্দন-কানণ্ঠের অভাব 


কোটোয়ালের তরে আন্ঞা কৈল দণ্ড রায়ে । 
ত্বরায়ে আনিয়া দেঅ সাধুর তনয়ে ॥ 

রাজার বচনে কোটোযাল করিল গমন । 
সাধুর ভুবনে গিয়া দিল দরশন ॥ 

সদাগরের তরে কোটোয়াল কহে বারে বার । 





কষলে-কামিনী ২১৩ 


তোর বাপ রঘুশতি যথ দিন ছিল ক্ষিতি 
এই চিন্তা না ছিল আমার ॥ 

মোর ভরে জানাইয়া পাটনে আপনে গিয়া 
জ্রবা আনি পুরায়ে ভাঙার ॥ 

স্বর্গ বাসী হইল সেই সাধু আছে যেই যেই 
কার্ধোর তিলেক না যুগায়ে । 

ভাণ্ডার হুইল খালি তে কারণে তোরে বলি 
পাটনেতে পাঠাই তোহ্ষায়ে ॥ 

সাধু বোলে মহাশয়ে হট মোরে না যুত্রায়ে 
লই যাইসু যথ ধন আছে। 

তেজি সুই নিজ্জ পুরী বঙ্গ না লইসু প্রি 
যাই মুঞি অন্য রাজার কাছে ॥ 

বিষ্ণুপদ 
মৈলু মৈলু মুঞি বাশীরার আ্বালায়ে । 


গৃহকর্স্ম লোকধৰ্ব্দ রাখন না যায়ে ॥* 
বাশের বানী কহে কথা শুনিতে মধুর । 
যে জনে দিয়াছে কুক সে জন চতুর ॥ 
যে বা স্থজ্িল বাশী না জানি নিশ্চন্ষে । 
বরক্ষরূপে কহে মোহন বালী পরিচত্রে ॥ 


ক্ষার 
ধনপতির সিংহল-যাত্রার আয়োজন 
ভুূপতি বোলেন শুন সাধুর কুমার । 
পাটনে চলিরা যাও পীরিতি আক্গার ॥ 
ভুক্ষি হেন সদাগর আছে কোন জন । 
কোন সাধু যাইতে পারে সিংহল পাটন ॥ 


সহ) 5 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


ধনপতি বোলে বাক্য শুন দণ্ডধরে । 
চলিয়! বাইসু গোসাঞি আজ্ঞা লইয়া শিরে ॥ 
বিদায় হইয়া সাধু করিল গমন । 
নিজ পাটশালে’ বসি দিল দরশন ॥ 
ভডাকাইয়া আনিল ডুবালু বথ জন । 
সপ্ত-ডিঙ্গা তুলি দেন্দ যাইতে পাটন ॥ 
ডুবালু নামিল বথ হাতে কাছি লইয়া । 
আপনে বহিল সাধু কুলেত দাড়াইয়া ॥ 
বরুণেরে প্রপমির! সব ডুব দিল। 
ভ্ৰমিতে জমিতে ভিঙ্গার লাগ পাইল ॥ 
কাছি দিয়া ডিঙ্গ। সব বান্ধে স্থানে স্থানে । 
কুলেত উঠিয়া সব এক বলে টানে ॥ 
তুলানী দিলেক ডিঙ্গা কুলের উপরে । 
গাব-গোবর দিয়া ডিঙ্গা ভাসাইল সাগরে ॥ 
তৈল-মধু লয়ে সাধু মাইঠ ভরিয়া ॥ 
যণ্মোহন প্বত তোলে নায়ে ভর! দিয়া ॥ 
নান। বর্ণ বন লইল বস্তা! বস্তা! বান্ধি । 
ধাতুজ্রব্য লয়ে সাধু নাছিক ব্দবধি ॥ 

সাত লক্ষ তঙ্ক৷ তোলে ভিঙ্গার উপর । 
পাইক কাণ্ার তোলে যাইতে সিংহল ॥ 





1 


কমলে-কাম্িনী 


মন যে মত্ত হাতী ছুটিয়া চলয়ে বদি 
নিবারণ কর ক্ষেমান্ধুশে ॥ 
দেখিয় যে ছই কুল লোভ-মোহ কর দূর 


যেন মোরে বৈরী নাহি হালে ॥ 


পয়ার 
খুলনার বিষাদ, 


কি জানি বাহাইলু মনে* বন্ধুয়া ছাড়ি বারে । 
*মরিসু তোমার আগে কহিলু নিশ্চয়ে ॥ 
সঅখনে কেমনে প্রস্থ মাগিলা আরবি । 
পঞ্চমাস খুলনার গর্ভের সন্ততি ॥ 
একবার এড়ি প্রকু গেলা ত ষাারে । 

যত ছঃখ পাইল ব্দাচ্ষি বিদিত সংসারে ॥ 
না রহিসু হেথায়ে শুন সাধুর নন্দন । 
চলিয়া ষাইনু সঙ্গে দক্ষিণ পাটন ॥ 
ধনপতি বোলে প্রিয়া কেমতে যাইবা তথা । 
দেখিয়া ডরাইবা ঢেউ সমুদ্রের পাতা ॥ 
দ্বিঙ্গ মাধবে গায়ে প্রণতি বচন । 

পঞ্চামৃত দিয়া যাইস দক্ষিণ পাটন ॥ 


বিষ্ণুপদ 
যাইবারে ওরে শ্যাম কে দিব বাধা । 
দৈবে মরিব আদ্ছি অভাগিনী রাধা ॥ 
সঙ্গে করি লই বাও হইয়া! যাইসু দাসী । 
ঘরে সুই রহইতে নারি না! শুনিলে বাশী ॥ 
মধুরার নাগরী সবে বহু রস জানে । 
গেলে নাব্সাসিব স্যাম হেন লক্ষে মনে ॥ 


৮. শখ, ত,ছ ; ক-_লোন্তে ন! হই দুত । * ৰ--প্ৰেষ 


© 


২১৬ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 

রা ২. পক্মার 

বিদায়কালে ধনপতির অঙ্গীকারপত্র রচনা 
স্মান করি কৈলা সাধু বন্ধ পরিধান । 
বেদ-বিহিত পুরোহিত কৈলা সমাধান? ॥ 
পঞ্চামৃত করি সাধু দিলেন তখন | 
পত্র মসালি লইয়া করয়ে লিখন ॥ 
উদজ্জানী নগরে ঘর সাধু ধনপতি । 

7... : লহনা খুলনা তান এ ছুই যুবতী ॥ 
যখনে খুলনা পঞ্চমাস গর্ভ ধরে। 
তৃপতির আজ্ঞায়ে যাই নগর সিংহলে ॥ 
যদি কল্যা হয়ে আসি রূপে তিলোত্তমা ৷ 
মোর সতা পালি নাম খুইয় সত্যাভামা ॥ 
বদি আসি হয়ে মোর কুলের নন্দন ॥ 
গ্রস্ত নাম খুইয় করি শুভক্ষণ ॥ 
পণ্ডিতের ঠাই তানে পড়াইয় 'অপার । 
পাটনে পাঠাইয় জানি বিলব্ব আমার ॥ 
শক-তারিখ সদাগর দিল হরযিতে । 
এ লেখিয়। পত্র দিল খুলনার হাতে ॥ 
পত্র, পাইয়া তবে খুলন। সুন্দরী । 
আর নিশান দেন্স হত্তের অঙ্গুরী। 1 
শুনিয়া ত হরবিত সাধু ধনপতি। 
মানিক্য সু তানে দল নীক্ষ গতি ॥ 
পত্র পাইয়া! তবে খুলনারে যায়ে 
রান করিয়া রামা বলিল পুজায়ে ॥ 








কমলে-কামিনী ২৯৭ 


দুর্গা দেখিয়া রাষা করিলা প্রণাম । 

উঠ উঠ কোলে মাতা লইয়া তান নাম ॥ 

এথায়ে লহনা গিয়া সাধুরে জন্মায়ে রোষে । 

খুলনা নাহিক সঙ্গে নাই” মোর দোষে ॥ 

লহনার বচনে সাধু পাসরে ব্আপনা । 

লুকাতে চলিয়া গেল যথায়ে খুলনা ॥ 
ধনপতি কর্তৃক দেনীর ঘটে পদাঘাত 
যেইখানে দুর্গাপুজ্জ। করয়ে যুবতী । 
বামপদ দিয়। ঘট ঠেলে ধনপতি ॥ 
সত্বরে রাখিল বাম! 'ন্বরে ঢাকিয়া । 
অন্তৰ্ধান হইল দুর্গা সাধুরে দেখিয়া ॥ 
পঞ্চামৃতে পঞ্চগব্যে অভিষেক কৈল । 
গলায়ে 'অন্বর বান্ধি কহিতে লাগিল ॥ 
যোড় হাতে খুলনাগ্নে করয়ে নিবেদন । 
প্রাণে না মারির় প্রহুর রাখহ জীবন ॥ 
পায়ে স্থল হইল সাধুর চক্ষু হইল হানি। 
দ্বিজ মাধবে কহে ভাবির! ভবানী ॥ 


রাগ কানয়ার 
ভাগ্য-বিপর্শ্যয়ের সূচনা 
স্থবুদ্ধিয়া* সাধু রে কুবুদ্ধি পাইল তোরে । 
লঙ্ষিল! হর্গার ঘট ক্রোধ করি মোরে ॥ 
হিরণ্যকশিপু, ছিল দিতির নন্দন । 
অল আমু হইল তার নিন্দি নারায়ণ ॥ 
রাবণ, কুস্তকর্ণ ছিল পুলন্ড্যের নাতি । 
সবংশে মঙ্গিল সেই হরি সীতা সতী ॥ 





২ খ-কি কন্দর করয়ে খুলনা : ঘ__খুলনা ন! আইল সঙ্গে ৮ ছ_ খুলনারে সঙ্গে লও 
= খ-- অবুধি| । 2. 


২৯৮ মঙ্গলচণ্তীর গীত 


গণতকের বাক্য উপেক্ষা 

এবার না যাইন্স সাধু মোর বাকা শুন । 
নবগ্রহগপ তোরে হইছে বিমন+ ॥  * 
দিনকর বৈরী* সাধু সম্পত্তি ঘরে কুজা 
অষ্টম রাশিতে তোর সোম-তন্থজ* ॥ 
যাত্রা নাহি সাধু তোদ্ধার বৎসর ক্দবধি। 
বহু দুঃখ পাইবা এহাতে চল যদি ॥ 
ধনপতি বোলে গণক মিথ্যা কহু যে। 
হর বিনে ভাল মন্দ করিতে পারে কে ॥ 


বিষ্ণুপদ 


তোমার বদলে শ্যাম খুইরা বাও বাশী। 
তবে সে আসিবা হেন মনে বাসি ॥ 
এ বাশী যথেক কৈল 








কমলে-কামিনী 
পরার 


গণকের বাক্য সাধু কিছু নাহি শুনে ; 

হর স্ররিয়া সাধু চলিল পাটনে ॥ 

যাত্রা করি বাহির হইতে সদাগর । 

মধ্য নগরে বাদিয়া নাচাগ্রে বানর ॥ 

তাহারে দেখিয়া সাধু চলবে তৎকাল । 

যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা করে লইয়া থাল ॥ 
তাহাকে দেখিয়া যাত্রা না করিল ভঙ্গ । 

পাচ্ছে যাইতে দেখে বামে কাল-তুজজঙ্গ ॥ 

বাম দিক হোতে শিবা দক্ষিণে সে বায়ে । 

তৈল লৈবা লৈবা তেলীয়ে বোলাতে’ ॥ 


খুলনায়ে বোলে প্রক্ু শুনহ বচন । 
এত অমঙ্গল দেখি না যাও পাটন ॥ 
ধনপতি বোলে প্রিয়া তুমি যাও ঘর । 
কি করিবে "সান বারে সহায় শক্ষর ॥২ 


সপ্ত-ডিঙ্গা লইয়া! সিংহল-যাত্ৰ। 


অমঙ্গল দেখি ভয় নাহিক স্তরে । 
হর স্বরিয়া উঠে নৌকার উপরে ॥ 
আপনে বোসিল গিয়। রৈঘর ভিতর । 
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গ। নামে মধুকর ॥ 
পাটন-পাগল* ডিঙ্গ| মেলিল দুরাজ্দে । 
যাহার উপরে সাধুর নানা বাদ; বান্দে ॥ 
তৃতীয়ে মেলিল ডিঙ্গ! নক্ষত্র-মণ্ডল* । 
যাহার ধনেত সাধু করে ঠাকুরাল ॥ 





২২ সঙ্গলচন্তীর রীত 

চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গা বরুণ-প্রসাদ । 
যাহার প্রসাদে সাধু না গণে প্রমাদ | 
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা বাযু-মণ্ডল* । 
পবনের গতি চলে '্সতি খরতর* ॥ 
বষ্টে মেলিল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী । 
সর্ব ডিঙ্গার ধিক মালুম যারে দেখি ॥ 
উদর-তারা ডিঙ্গ। মেলে তার! যেন ছুটে । 
ভাহার সমান কোন ডিঙ্গ! নাহি আটে ॥ 
রৈঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহ্‌ বা। * 
ত্বরায়ে গাবর সবে ডিঙ্গায়ে তোলে গা ॥ 
সপ্ত-ডিঙ্গার সপ্ত নাম মেলিল সদাগর । 
সারি গাইয়া গাবরে দীড়েত দিল ভর ॥ 


- নদী-পথে 
মুনির ঘাট বাহিয়া এড়াইল তখনি । 
স্বরায়ে বাহিয়া চলে ইছানীর পানি ॥ 
ছিলিমপুর কাছিমপুর আগমপুর বায়ে । 
মঙ্গলকোট বাহিয়া চামরী গাঙ্গ পায়ে ॥ 
ইন্্াণীব্বকূপা বাহে সাধু দিয়া ত্ববা। 
ভাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমুদপুরা ॥ 








কমলে-কামিনী হংস 
গাঙ্গ-বন্দনা 
ক্ষয় জয় গঙ্গে পতিত-পাবনী 
তুদ্দি দেবী শিব-শির-বাসী । 
"্ুগীরথ-ভাগ্যেতে অবতরি মর্ডভোতে 
তুরা পরশে পাপ খণ্ডে রাশি । 
অন্ধা বিষ্ণু শিব যে নিিগুণেতে তুমি সে 
সন্ধ রজঃ তম: গুপ জানি। 
প্রতুর বচনে* তুচ্ি হইয়া ত তরঙ্গিনী 
x জানি শিরে ধরে শূলপাণি ॥ 
পয়ার 
আমার নাকি এমন দিন হবে। 
পাপ তন্ুখানি গঙ্গায় মজ্জাইয়া 
হরি বোল বোলিতে প্রাণ যাইবে ॥ ধু ॥ 


গঙ্গাতীরের জনপদ 
স্বান-তপ্ণ যদি কৈল সদাগর ॥ 
কুলেত উঠিয়া পুজ্দে দেব গঙ্গাধর ॥ 
ব্রাহ্মণেরে শ্বর্ণ দিয়া সাধু উঠে নারে । 
মহানন্দে সদাগরে গঙ্গা বাহি যাকে ॥ 
স্বর! এড়াইয়া যায়ে গোরিয়া রাজ্জার ঘাট*। 
তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমার হাট* ॥ 
তাহার মেলানে বাহে পাইকে দিয়া সাড়া । 
ত্বরায়ে বাহিয়া সাধু যায়ে পাইকপাড়া ॥ 
মুলুয়াযোড়ের* মেলান বাহিল তখনি । 
ত্বরায়ে বাহিয়া যায়ে দিয়া গঙ্গার পানি ॥ 


* শ-ভিক্সা। 








নিমাই দত্তের ঘাটে গেল সাধুর নন্দন । 

নিম গাছে ওড়’ পুস্প অপূর্বলক্ষণ ॥ 

সেই বাক বাহ সাধু দাড়ে দিয়া ভর । 
স্বর্গ-কোণ1 বাহে ৩বে সপ্ত মধুকর ॥* 

সেই কোপাকুণি" সাধু বাহে অবহেলে । 
পান্তটি বাহিত্বা বারে আগরপুর জলে ॥ 
ব্িরাইতলা* বাহিল বুঝা! ধনপতি ॥ 
ৰরাহুনগরে ডিঙ্গ। হইল উপনীতি ॥ 

চিত্রপুর* বাহি সাধু যান্ত সাবধানে ॥ 

ন্বরাযে বাহিরা যায়ে ডিঙ্গ। কুচিত্রানে ॥ 

বৈথ্বরে বলিয়া সাধু বোলে বাহো বা ॥ 
বেতরেত* উত্তরিল সাধুর সপ্ত না ॥ 

সেই বাক বাহে সাধু হরিষ প্রচুর । 

হাউল ছাট” বাহি সাধু গেল সৈদপুর ॥ 
কাণারে ইঙ্গিত পাইরা বাক সারি বায়ে” । 
ভাইনে ৫ > * কানাইর খাট” ” পায়ে & 
সেই বাক বাহে সাধু হুরষিত হুইর। । 

ছেফল।” * গাঙ্গ বাহি ডিঙ্গ। বায়ে” * হিজ্জলিয়া ॥ 
খালিরা বাহিত সাধু স্বরে ত্রিপুরারি ॥ 
মদনমগুল'* বাহি চলে সাত-মেখলী ॥ 


> ৰ--শীৱ কাছে ॥ ডু * খ, ভ-_চল্পানগর বাছি নৌকা গেল তুৰীখ্র। 
= ৰ--বৰ্কদকোণ৷ নগর ; -_তন্ধকা নগর : হ--খন়ৰহ কোর t 





ওষ্ঠ-্দবর কাপে দেবী দশ দিকে চাহে ॥ 
পবন পাঠাইয়া দেবী ই্দক ক্সানানে ॥ 
দেবীরে প্রশামে ইন্দে লোটাইয়া দে ॥ 


* দেবী বোলে সৰ্ব্ব মেঘ চাপাইরা মোরে দে ॥ 


ম্বাপনারে ধন্ত মানে পাইরা আরতি ॥ 
চৌৰটি মেৰ তানে দিলেন সঙ্গতি ॥ 
সেই মেঘ লইত্বা হুইল ছুর্গার গমন ॥ 
মোকরাতে পিস! দেবী দিলা দর্শন ॥ 
মেঘেরে ডাকিয়। বোলে জগতের যা ॥ 
মোকরাতে গিয়া তোরা কর ঝড়” ৰা ॥ 
যেন মাত্র ব্সাজ্ঞা করিল বেদমাতা ॥ 
মেখে পরিচয় দেহি নোয়াইরা মাপা ॥ 
ব্দাবর্ত সাঙ্গন করে শুনিয়া বচন । 
বলবস্ত দশ মেঘ তাহার যোগান ॥ 
সন্বর্তে সাক্জন করে শুনিয়া! বচন। 
বাছের বাছ ষোল মেদ তাহার দ্িরন* ॥ 
দ্ৰোণ মেঘ সাজি চলে দেবী-অঙ্গীকারে । 
বিংশতি মেঘ তার পাছু আগ পুরে ৷ 
পুক্কর সাজিয়া চলে লোকে পায়ে ত্রাস । 
কঠার মেঘ তার ঘোরে চারি পাশ ॥ 
ছর্সার আজ্ঞায়ে যায়ে করিয়া গর্জন । 
দক্ষিণ* কোপেতে কৈল ব্াপনা পত্তন ৷৷ 


* ৰ,খ,ছ; ক--বাগডা। * ব্-_শোকন । * খ--পশ্চিষ। 


৯৯ 


ষঙ্গলচণ্তীর গীত 


দেখিতে দেখিতে হইল প্রচণ্ড বাতাস । 
'জলধরে আচ্ছাদিল রবির প্রকাশ ॥ 
লহরী লহরা বহে বরিখে ঝিমালি। 
"অষ্ট করিবরে মেঘেরে যোগায়ে পালি ॥- 
শিলাবুষ্টি করে মেঘে থাকিয়া আকাশে । 
সাধুর রৈঘর উড়ায়ে প্রচণ্ড বাতাসে ॥ 
একে ত নোকরার জল আর হইল মেহু। 
সমুদ্র উচ্ছল” হয়ে প্রচণ্ড বহে ঢেউ ॥ 
কাণ্ডারে ইঙ্গিত করে থাকি মধুকরে । 
সণ্ত-ডিঙ্গা বান্ধিলেক লোহার জঞ্জিরে* ॥ 
তা দেখিয়া নারায়লী রক্ত লোচনে । 
পবনের পুত্র দেবী ডাকাইয়া আনে ॥ = 
দেবীর বচনে ক্রোধ হইল হস্তুমান। 
লোহার পিকল ধরি দিল এক টান ॥ 
ছয়খানি ডিঙ্গা জলমগ্ 


শিকল খণ্ড খণ্ড হইল বীরের পরশে । 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভিঙ্গা মোকরায়ে ভাসে ॥ 
পুনৰ্ব্মার সপ্র-ডিঙ্গা কৈল একত্র ॥ 
৮১ 








কমলে-কামিনী ২২৫ 
রাগ মালন্ম 
শিব-বন্দনা 
গৌরীনাথ লীলা তেরি বুঝন না যায়ে । ধু। 
দেবের দেব নাম ধর শ্মশানে বসতি কর 
কোন দেবের এমন ব্যবহার । 
কুবের সেবক বার সে পৈরে দুজন্গ হার 
তপস্বীর এমন আচার ॥ 
হিমগিরি-স্থতা সতী সে তোঙ্ষা বরিল পতি 
* তপ করিয়া চিরকাল । 
তাহা জানি শরণ লইলু তুরা পাদ-পদ্ম পাইলু 
তে কারণে এ গতি আমার ॥ 
পরার 
অমুজ্র-পথে 
ছয় ডিঙ্গ। ডুবি থাকে মোকরার জলে ॥ 
এক ডিঙ্গা বাহি যায়ে নগর সিংহলে ॥ 
মোকর! বাহিয়! যায়ে সাধুর নন্দন । 
গঙ্গাসাগরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
সঙ্গম বাহিয় সাধু সিন্ধুতে প্রবেশে । 
তাহার মেলানে বাহে নক্ষত্র” উদ্দেশে ॥ 
তাহার মেলানে বাহে দাড়ে দিয়া ভর । 
কড়িয়াদহে উত্তরিল1 এক মধুকর ॥ 


কড়ি-দহ 
যেন মাত্র কড়িয়ে ডিঙ্গার পাইল আ্রাপ। 
ভাসিতে লাগিল শফরী মৎস্তের প্রমাণ ॥ 
কাণ্ডারেরে কহে সাধু মধুকরে থাকি । 
এমত শফী মৎস্য কনো নাহি দেখি ॥ টু 
৯ ছ_নিহল। ৯১৮ 
মা 
রী 


নু রি 2 


২২৬ 





1: দাদি রশ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


কর্ণধারে বোলে শুন সাধুর তনর্ে । 
কড়িয়াদহের কড়ি শফরী মৎস্য নহে ॥ 
তাহা দেখিয়া সাধু করে নান! সন্ধি । 
লোহার বাড়ান’ গাঙ্গে দিয়া কড়ি কৈল বন্দী ॥ 
কড়ি বন্দী করিয়া হরিষ সদাগর । 
স্থরায়ে বাহিয়া যায়ে শব্মদহের জল ॥ 

2 শঙ্মা-দহু 
বেন মাত্র শঙ্ষে ডিঙ্গার পাইল আগ। 
ভাসিতে লাগিল কোরাল মৎস্তের প্রমাণ ॥ 
তাহা দেখিয়া সদাগরে কৈল নানা সন্ধি। 
লোহার জাল গাঙ্গে দিয়া শঙ্খ কৈল বন্দী ॥ 


জোৌক-দহ 
শঙ্খ বন্দী করিয়া খুইল সদাগর । 
ব্থরায়ে বাহিয়া বার ভৌোকদহের জল ॥ 
বেন মাত্র দৌকে ডিঙ্গার পাইল আপ। 
ভাসিতে লাগিল তাল গাছের প্রমাণ ॥ 
বুড়ন নামে কাওার বড়ছি* সদ্গুণ। 
জৌকের মুখেতে ঢালি দিল ক্ষার চুন॥ 
ক্ষার চুন পাইর। পাতালে পশিল । 
হইল ॥ 
her + কাকফবেৰ £ 
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কমলে-কামিনী ২২৭ 


বৃড়ন নামে কর্ণধার বুদ্ধিয়ে আগল। 
কাকড়ার সুখেতে দিল দগ্ধ ছাগল ॥ 

দগ্ধ ছাগল পাইয়া কাকড়া ডিঙ্গ। এড়ি দিল ॥ 
মশাদহের জলে সাধু উপনীত হইল ॥ 


মশা-দহ 
যেন মাত্র মশায়ে ডিঙ্গার পাইল আপ । 
উড়্িতে লাগিল যেন কৌতর প্রমাণ ॥ 
মধুকর নারে সাধু হানে খুয়া-বাণ। 
সেই বাকে সাগর পাইল পরিত্রাণ ॥ 
ধুঁযা-বাপ পাইয়া মশ! ডিঙ্গ! ছাড়ি দিল। 
কালীদহে গিয়া ডিঙ্গা উপনীত হুইল ॥ 


কালীদহ 


হেন মাত্র কালীদহে গেল ধনপতি ৷ 
কৈলাসে থাকিয়া তাহা জানিল পাৰ্বতী ॥ 
কমল স্থন্জিলা মাতা কালীদহের জলে। 
"আপনে কুমারী হই! ধরে করিবার ॥ 
তাহাত দেখিয়া সাধু কাণ্ডারেরে কহে। 
দ্বিজ্দ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে ॥ 


রাগ সহি 
ধনপতির কমলে-কামিনী-দর্শন 
কাণ্ডার দৃষ্টি কর কালীদহের পানি। 
গল্জরাজে গরাসে পগ্সিনী ৷ 


> খ, থ, ৪, হ 7 ক বনহতা শতদলে । 


২২৮ 


© 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


নিৰ্শ্মল গভীর জল তদুপরি কমল: 
ভৃঙ্গ-তৃঙ্গী নাচে মধু আশে । 
স্বপালে ত বহে’ ফণী অপূর্ব হেন জানি: 
স্র-কেতু বৈসে একু পাশে ॥ 
কমলেতে কমলিনী বসি রামা একাকিনী 
গঙ্জরাজ ধরে বাম করে ॥ 
ক্ষণেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে ববহেলে 
ক্ষণেকে ব্দাননে নিয়া ভরে ॥ 
ত্ৰিলোক জিনিয়া! রামা জিনি রস্তা তিলে্রুমা 
পূর্ণ-যৌবন যোল-কলা । 
দেখিতে লাগয়ে বন্দ রূপে তিরস্কার চন্দ 
_ দোষ এই বড়ছি চঞ্চলা ॥ 


০০০ 
ধনপতির কথায় কর্ণধারের অপ্রত্যয় ও 
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার 
সাধু বোলে কাগুার ভাষে এইত নৌকার পাশে 
কমলে কুমারী নাহি দেখি । 
যদি এমত কহ রাজা পশ্চাতে পাইবা! লজ্জা 
পরিণামে আহ্ধারা নহি সাক্ষী ॥ 
ও আন্ধি দেখিতে 











কমলে-কামিনী 
পরার 
ধনপতির সিংহল-গমন 


কণধারের বাক্যে গাইতরে পাইল ভয়ে । 
কালীদহে বাহি ডিন! গেল সিংহালয়ে ॥ 
চাপাও চাপাও বলি ঘন পড়ে রা । 

নৌকা চাপান দিয়া কূলে তোলে গা ॥ 
কুলে উঠি পালঙ্গীতে বৈসে সদাগর । 
রাজার কোটোয়াল আইল সাধুর গোচর ॥ 


কোটোরালে বোলে শুন সাধুর নন্দন ৷ 
ব্বরায়ে চলহু তুদ্ষি রাজ! দরশন ॥ 
কোটোয়ালের বাকো সাধু করিল গমন । 
দ্বারী বিশ্যামানে গিয়া দিল দরশন ॥ 

দ্বারী তুষিল সাধু দিয়া গুয়া-পান । 

স্বরায়ে চলিয়া বায়ে নৃপ বিশ্বামান ॥ 
প্রণাম করয়ে সাধু নৃপতির তরে । 
করযোড় হুইলেক রাজার গোচরে ॥ 
কিবা নাম ধর সাধু কোন্‌ দেশে ঘর । 

কি কারণে বাহি আইলা আমার সিংহল ॥ 


উজ্জানী নগরে ঘর সাধু ধনপতি ৷ 
বিক্রমকেশরী ত্রাজা গন্ধবণিক জাতি ॥ 
ভাণ্ডারে বাড়িল তার চামর-চন্দন । 

“তে কারণে বাহি আইল তোমার পাটন ॥ 


পঞ্চপাত্রে বোলে ভিত্নদেশী সদাগর ॥ 
কোন গাঙ্গ বাহি আইল! সিংহল নগর ॥ 


২৯ 


২৩০ ঙ্গলচণ্ডীর গীত 
ধনপতি-কর্তুক কমলে-কাম্মিনী দেখাইবার পণগ্রহুণ- 
ধনপতি বোলে শুন সর্ব সভাজ্ন । 
কালিদহে দেখিলাম কমলের বন ॥ 
কমলের কুলে ভর করিয়া পন্সিনী । 
গজরাজে সংহারয়ে ধরিয়া বাম পাণি ॥১ 


পঞ্চপাত্রে বোলে ভিন্দেশী সদাগর । 
কমল দেখাইব৷ যদি প্রতিজ্ঞা যে কর ॥ 


ধনপতি বোলে শুন পঞ্চপাত্রগণ ৷ . 
দেখাইতে নারি যদি কমলের বন ॥ 
মধুকরের যথ ধন লৈ যাইঅ ভাওারে । 
ষত্য সত্য এই বাক্য শুন দণ্ধরে ॥ 
পাইক কাণ্ডার ছারি যখ আছে নায়ে । 
কারাগার ঘরে বন্দী রাখি আক্ষাযে ॥ 
আপনা নয়নে যদি দেখ সুলক্ষণ । 

দণ্ড সহিত হার দক্ষিণ পাটন ॥ 

সাধুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়া দর শুধর । 
সাজ্গিয়৷ চলিল রাজ্জ। কালীদহের জল ॥ 


কর্ণধারের সাক্ষ্যগ্রহণ 
ধনপতি বোলে রাজা তথা যাম বা কি। 
] নৌকার কাণ্ডার আন্দি করিয়াছি সাক্ষী ॥ 





কমলে-কামিনী ২৩৯ 


সাক্ষীর ৰে পাপ শুনিছ সভায় ॥ 

মিথ্যা সাক্ষী দিলে পুরুষ অধঃপাতে যায়ে ॥ 
অধহপাতে গিয়া পুরুষ পচয়ে নরকে ॥ 
ক্রিমির* দংশনে পাপী পরিত্রাহি ডাকে ॥ 
রোৌরৰ প্রধান নরক তাতে হয়ে বাস । 
রাত্রিদিন পরিচক্স নাহিক প্রকাশ ॥ 
উদ্ধার নাহিক তাতে কোটিকল্-যুগে ) 
দূতে প্রহার করে উঠিতে চাহে যবে ॥ 
আন্দি শালবাহুন রাজ! ব্দহে সদাগর । 
কাহারে শঙ্ক/* নাহি কহত উত্তর ॥ 


কর্ণধারের প্রতিকূল সাক্ষ্য ও ধনপতির কারাবন্ধন 
কাণ্ডারিয়া বোলে শুন সর্ব সভাজ্জন । 
কমলে কুমারী আক্ধি না দেখি নয়ন ॥ 
কমলে কুমারী বোলি আত্মা কৈল সাক্ষী । 
আপনা নয়ানে কুমারী নাহি দেখি ॥ 
কথায়ে কমল-কন্। আক্ষি না দেখিল । 
নাহকে করিয়া আমারে সাক্ষী কৈল ॥ 


কোটোয়ালের তরে ন্সাজ্ঞ! কৈল দণ্ডধর । 
খনে জিনিল 'আক্ষি ধর সদাগর ॥ 

সাধু বন্দী করে কোটোয়াল নৃপতি আজ্ঞায়ে ॥ 
লোহার জিক্জিরে বান্ধে হাতে আর গলায়ে ॥ 
কাড়িয়া লইল সাধুর অঙ্গের আভরণ । 
চৌষটি বন্ধনে সাধু করিল বন্ধন ॥ 

চশ্্পাশে ধনপতি বান্ধি স্থানে স্থানে । 
দোমনী দারুক! তুলি দিলেক চরণে ॥* 


> ক_-অ্ৰমর । * ৰ, ঘ, ছ--সঙ্কোচ 
= এই চারি পতক্তি ক-তে নাই । 


৩২ মঙ্গলচণ্ডীর গীত El 


কারাগারে বন্দী রইল সাধুর নন্দন । 
উজ্জানী লইয়া কিছু শুনিবা কারণ ॥ 


রাগ করুণ 

খুলনার সাধ ভক্ষণের ইচ্ছা 

লহনা দিদি ল নিবেদহ্‌ ভুয়া পায়ে । 

সাধ খাইতে ইচ্ছা হইছে আক্ষায়ে ॥ ধু । 
পাকা ছোলজ পাম যদি । 
কামরাঙ্গা খাউ নিরবধি ॥ 

\ অখলে পাম পাকা বদরী । 

হেন ইচ্ছা বদনেতে পুরি ॥ 
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে । 
সাধের শাক তুলিতে ছুবা যায়ে ॥ 








কমলে-কামিনী 


বনপুই আর পুনর্নবা তেলাকুচি তোলে ছুবা 


তুলিয়া বেড়ায়ে নীচ গাছে। 


তোলে লাউ কুমড়ার ডোগ বাছিয়া মারয়ে পোক 


দিল নিয়া লহুনার কাছে ॥ 


পয়ার 
লহনার রক্ষন 


ছবলায়ে করি দিল যথ ব্বাসাদন ॥ ' 
হরষিতে লহুনায়ে করয়ে রন্ধন ॥ 
পাবক জালায়ে রামা মনের হরিষে। 
শাক রগ্ধন করি ওলায়ে বিশেষে ॥ 
নিরামিষ ব্যঞ্জন আর পিষ্টক রচিয়া । 
খুলনায়ে ভোজ্জন করে হরবিত হুইয়া ॥ 
ভোজন করিয়া ক্ষণেক বসিল খুলনা। 
উদরে জন্মিল রামার প্রসব-বেদনা ॥ 


রাগ মল্লার 
ভমন্তের জন্ম 


সোনা দিদিলো কিনা ব্যথা জন্মিল উদরে । 
প্রসব-বেদনা মোর না সহে শরীরে ॥ 

উরু গুরুভার হইল ভাঙ্গিল কেঁকালি । 
ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা মোর জন্মিল তখনি ॥ 
সঘন কল্পিত অঙ্গ ঘৰ্ম্ম হইল গায়ে । 
প্রসব-বেদনা মোর মরণ নিশ্চয়ে ॥ 
প্রাণনাথ আইলে কৃহিয্স আঙ্ষার সন্বাদ 
পরলোকে এড়ি যাইব” প্রহু কৈলে শ্রাদ্ধ ।) 


= খ,খ,ছ_তৃপ্তি হইৰ। 


২৩৩ 





২৩৪ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


খুলনায় কাতর জানিয়া ভবানী । 
উজানী নগরে দুর্গা গেলেন আপনি ॥ 
কন্তায়ে ুর-গুরু মীনেতে বৈসে কুজ । 
চাপেতে বৈসয়ে সোম মঙ্গল-অন্থুজ ॥ 
নবকর সঙ্গে চান্দ পূর্ণ তেজ্জোমর । 
শুভক্ষণে রামার যে জন্মিল তনয় ॥৯ 
কুষারে দেখিয়া যথ সাধুর রমণী । 
নাভিচ্ছেদ করাইল দিয়া জরধ্বনি ॥ 
ছয় দিনে করিলেক ষষ্টারে পুন । a 
নৃতা-গীত আনন্দিত সাধুর ভুবন ॥* 
ছয় মাস ক্মসিয়। হইল উপনীতি । 
অন্ন দিয়! পুত্রের নাম খুইল ভরপতি ॥ 
এক বরিখের যদ্দি হইল কুমার । 
কনক) ৰ্বিক! জন্মে নৃপতির ঘর ॥ 


> ইহার পর খ-পুথিতে নিদ্লিবিত পঙ্ক্রিগুলি পাওনা বাহ 


সাঙ্গ আলক্রবুক্ত কৈল! খুলনারে॥ সেবক ছলিতে দুর্গা দির! লইল। কোলে ৮ 
লিজা পীড়িত ছর্গা দেখি খূলনারে।  ক্বন্তদ্ন হইল! সাতা লই! কুমারে । 
শ্ষেণেক বেয্াজে রাম পাইল চেতন।  শদ্যাতে না দেখে রাষা আপন নন্দন ॥ 
কুষার ন! দেখি রাষা! হল| বিস্মিত । আকুল হইয রাম! চাহে চারি ভিত ॥ 
অস্থির হইর! রাম! জুড়িল ক্রন্দন। বিয়া আমারে বিধি নিলা কি কারণ ॥ 
ব্রাহ্মণের দ্র দিগ! পুনঃ কি হর্িলু ।  ওকুজনের শাপে নাকি পুত হারাইলু ॥ 
জন্মান্তারে কার কিৰ ফল কৈলু চুকি। তে কারণে পুত্র মোর সেই নিল হরি ॥ 
কেনে বিড়স্কন। বিধি করিলা ব্দাসায়ে । ( আশ) ২ 
খুলনা! অস্থির শোকে জানি নারাহলী ।  খটার এলানে দুর্গ! ছি ছিরা আনি ॥ 
পুত্র দেশি রাম! তন্দন সন্চলে। আনন্দ হই! পুত্র লইল কোলে॥ 
* দুর্গার ছলনা-বিব্গক পঙ্ক্রিগুলি ছ-পুথিতে এইস্থানে আছে। কিন্ত উহার প্রণক্ষ 
কয়টি পত্ক্ষি জন্য প্রকার ২ 
খুলন। ছলিতে দুৰ্গা বীকাপ ধরে ॥ স্বপ্রে কহেন গার বসির! শিগরে ॥ 
ভ$ উঠ খুলনা সন্ধরে তোল গা! ॥ বাসি গর কহি তোরে খা দেবতা ॥ 
চন্ডীপুঙ্গ। ক তুনি না পূজ সআসারে। তোর পুত্র খাবে চণ্ডী কি পুজিবি মোরে ॥ 
ইত্যাদি 


& " 





কমলে-কামিনী ২৩ 


ছুই বরিখের শিশু হইল তখন 

তিন বরিখ আসি দিল দরশন ॥ 
চারি বরিখের হইল সদাগরের বালা ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সহায় কমলা ॥ 
পঞ্চ বরিখের বালা হইল যখন । 
কর্ণভেদ করাইল চুড়া-করণ ॥ 
খেলাইবারে যায়ে শিশু যথা শিশুগণ 
দ্বিজ্গ মাধবে তথি প্রণতি রচন ॥* 


* ইতি রবিবার রাত্রি পালা সমাপু 


চতুর্দশ পালা 
দ্র৷সস্তে্র _লাতন্যতলীনা। 
রাগ পাহিরা 
শ্রীমন্তের দুরস্তপনায় লারীগণের অভিযোগ 


সাউধাইন ছিরা কেনে হইল এমন | , 


ঘরে বসি শিশু মারে কেহ ঠেকাইতে নারে 





খুলনা ও মন্ত 
নারীগণে বিদায় দিয়া খুলনা কামিনী । 
পুত্রের সন্ধানে রাম! চলিল "আপনি ॥ 
মায়েরে দেখিয়া ছিরা উঠিয়া পলায়ে । 
ধাইয়া খুলনা তার লাগ নাহি পায়ে ॥ 
ধাইতে ধাইতে রামা তিতে শ্রমজলে । 
হাতের বাড়ি ভুমি এড়ি বৈসে তরন্তলে ॥ 
“মায়ে শ্রমযুদ্ত দেখি ছিরার লাগে দুখ । 
কহিতে লাগিল ছিরা দাওডাইকসা সন্মুখ ॥ 
উয়ম্তে বোলে দোষ নাহিক আমার । 
শিশুগশে বেড়ি মোরে মারিছে অপার ॥ 
শিশুগণে মারিয়াছে প্রজা 'সছে সাক্ষী । 
"অনেক পুশোর ফলে এড়াইন্াছি আখি ॥ 
খুলনায়ে বোলে যদি তোর লাগ পাম । 
তবে সে এহার কথা তোর স্থানে কহুম ॥ 
ভয্মস্তে বোলে মর্তো হাতের পেলাও বাড়ি ॥ 
তবে যে তোমার সমুখে আলিবারে পারি ॥ 
ছুঃখিত হইল! রামা পুত্রের যে বোলে । 
পেলাইয়! হাতের বাড়ি পুত্র লইলা কোলে & 
শুহে নিয়া করাইল স্থান-ভোজন । 
ডাকিয়া আনিল পণ্ডিত জনাদ্দন ॥ 
পণ্ডিত দেখিয়া! রাম! কহে স্ফুট ভাবে । 
পড়াইয়া দেয় ছিরা করি দিলু দাসে ॥ 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভাবি ভগবতী । 
শুভক্ষণে খড়ি ধরি পঙ্কে জঁয়পতি ॥ 


4৪ 


২৩৮ অঙ্গলচণ্ডীর গীত 


রাগ সহি 
জনাৰ্দ্দন পণ্ডিতের পাঠশালায় প্ীতন্তর বিভারস্ত 

পড়েরে কুমার জীরপতি । 

পুণ্য তিথি গুরুবারে কঠিনী লইয়া করে 

® পুঙ্গ করিয়া সরস্বতী ॥ 

“ক'-বৰ্গ যে পঞ্চাক্ষর লেখি দিল ক্ষিতি-তল 
প্রতি অক্ষর জানায়ে জনাদ্দিন। 

চ-বর্গ ট-বর্গ যখ পড়িলেক শ্রীয়মস্ত 
'অস্তন্থয়ে প্রবেশিল মন ॥ 3 

কা ক্র ক আদি কৰু স্ম অবধি 
রেফযুক্ত পড়ে যথ ফল! । 

ক্র ক্ল আছ্ধ আন্ম অং পড়ে সিদ্ধি শেষে 
বানানে পারগ হইল বালা ॥ 

পুজা করি সরশ্বতী আরপ্ত করিল পুথি 
জানিবারে সন্ধির প্রকার । 

স্তর সন্ধি করিয়া হুসম পন্থেতে গিয়া 
শব্দ সন্ধি জানিল অপার ॥ 

চণ্ডিকার ব্রত হেতু, পড়িল সকল ধাতু 
দীপিকায়ে জানিল কারণ । 

সত পত্ব জ্ঞান হয়ে সংস্কতে কথা কহে 

4 পারগ হইল ব্যাকরণ ॥ 








জ্রমস্তের বাল্যলীলা ২৩৯ 
ক্রোধ আচ্ছাদিয়া বিপ্র ীয়মন্তে কহে ॥ 
আপনা না চিন তুদ্ধি কাহার তনয়ে ॥ 


নম্র হইয়া জ্রয়মস্ত কহে যুগপানি । 
অলপ অপবাদে গুরু-মন্দ বোল কেনি ॥ 


দ্বিজবরে বোলে তোর মুখে নাহি লাজ । 
বাড়ীতে চলহু জারজ্গ এখা নাহি কাজ ॥ 
শিশুরে জারজ্জ বিপ্রা বোলে বার বার । 
হাসিয়া বিকল বথ পড়ুয়া কুমার ॥ 
পুনৰ্ব্বার উত্তর না! যাইতে ধরে ৷? 
গৃহে গিয়া শুই রহিল শয়ান মন্দিরে ॥ 
দুবলা ডাকিয়া তখন করিল যুক্তি । 
গৃহে কেনে নহি ইল কুমার শ্ীয়পতি ॥ 
ছুবলায়ে বোলে রামা ঘরে থাক তুক্ষি । 
পশ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া ছিরা আনি আন্ধি ॥ 
এথ বোলি ছবলায়ে করিল গমন । 
পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া দিল দরশন ॥ 
ছুবলায়ে বোলে দ্বিজ করি নিবেদন । 
ঘরেতে কেনে নাহি বায়ে সাধুর নন্দন ॥ 
দ্বি্গবরে বোলে বেটী নহি চিন গা । 
কথা গিয়া মৈল ছিরা কেবা জানে তা ॥ 
দুঃখিত হইয়া ছব৷ করিল গমন । 
খুলনার বিশ্যমানে দিল দরশন ॥ 
দুবলায়ে বোলে শুন খুলনা যুবতী । 
পশ্ডিতের বাড়ী না পাইলুম শ্রীয়পতি ॥ 
কবরী আউলাইয়া। রামার পড়ে পৃষ্ঠদেশে | 
মুকুতা গাঁথনি যেন চক্ষুর জলে ভাসে ॥ 


৯ এই ছুই পঙক্তি ক-তে নাই । * ঘ? খ,ছ-_ কহিছে যুৰতী ; ক--কহিছে রমনী। 


২৪০ 





কোন দিকে গেলা যাছ রাগে ॥ 


পরার 
খুলন। কর্তৃক মন্ত্র অন্মসন্ধান 
নগর বাজারে রাম! করয়ে ক্রন্দন । 
যেই মেই খানে নিত্য খেলায়ে শিশুগণ ॥ 
আঙ্গণী সইর বাড়ীত দিল দরশন ॥ 
করমোড় করিয়া করে জিজ্ঞাসন ॥ 
খুলনা হোলে সই করি নিবেদন । 
এই দিকে দেখিছ নি আমার নন্দন ৷ 








ভ্রমস্তের বাল্যলীলা 


লহনা ও ভামন্ত 

লহুনায়ে যথ বোলে থাকিরা বাহিরে ॥ 
জ্রন্সমস্তে রহি শুনে শয়ন-মন্দিরে ॥ 
বাহির হইল সাধু করে ঝারি লইয়া । 
সৃত্যুকল্প হইল রাম! ছিরারে দেখিয়া ॥॥ 
অধোমুখে লহুনায়ে করিল গমন । 
খুলনার বিদামানে দিল দরশন ॥ 
খুলনা দেখিয় বোলে তর্জন বচন ॥ 

* দ্বিঙ্গ মাধবে তথি প্রশতি রচন ॥ 


রাগ সহি 
খুলনাকে লহনার ভু লল। 
রামা লজ্জারে তিলেক নাহি ভয়ে । 
লম্পট-নগর মাঝে “আসিয়াছ কোন কাক্ষে 
চাহি বেড়াব্দ আপন তনয়ে ॥ 
বসন নাহিক গায়ে ছই দিকে লোকে চাহে 
লম্পটে লম্পটে ঠারাঠারি । 
বাড়ীর কাছে রাঘবদত্ত শুনিলে টুটিব মৰ্ত্য 
ভ্ৰমি বেড়া নগর ভিতরি ॥ 
সাধুরে নাহিক বাস কৈলে সাধুর সৰ্দনাশ 
লজ্জ্জারে দিলা তিলাঞ্জলি । 
পুত্রেরে থুইয়া ঘরে ভ্রম যুব৷ শরীরে 
অতএব হত্তিনী তোরে বোলি ॥ 
বিষ্ণুপদ 
তোমরা মোরে না বলির স্দার । 
রাখিতে নারিলু কুলবধূর আচার ॥ 
ব্ৰজ্জকুলে জনমিয়া কলঙ্কিনী হৈলু ৷ 
জীবন থাকিতে সুই সবার আগে মইলু ॥ 
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২৪১ 


২৪২ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
পয়ার 


খুলনায়ে বোলে দিদি করো নিবেদন । 
কথায়ে দেখিল ভুক্ধি এ চান্দ-বদন ॥ 
গঞ্জন৷ ছাড়িয়া দিদি লক্ষ লাঘি মার । 
দাসী করি রাখ ঘরে দিয়াত কুমার ॥ 


লহুনায়ে বোলে শুন খুলনা যুবতী । 
শত়ন-মন্দিরে শুইরা আছে উ্নয়পতি ॥ A 
কেশ নাহি বান্ধে রামা নাহি চাহে বাটে । 
মন্দিরে প্রবেশ করে ঠেলিয়। কপাটে ॥ 
ষ্টার উপরে ছির! ব্দাছে নিদ্রা ভোলে । 
খুলনা আসিয়া তখন পুত্র লইল কোলে ॥ 
মায়ের কোলেত ছিরা পাইল চেতন । 
এড়হ জননী মোরে বোলে ঘন ঘন ॥ 
খুলনায়ে বোলে ছিরা কহিরে তোমারে । 
কেবা কি কহিছে পুত্র কহিবা আহক্ষারে ॥ 
হৃদয়ে কপট থুইয়! যদি মোরে কহু । 
তিন দিবসের ভিতর মায়ের মাথা খাও ॥ 








ভ্রমস্তের বাল্যলীলা ২৪৩ 
পন্ডিতের বচনে বহুল পাইলু লাজ । 
বিমুখ হইয়া বিপ্ৰে বোলয়ে জারজ ॥ 
নামা অপমানে হাসে সঙ্গের ব ভাই । 
লাজে অধোমুখী হইয়া নিরথিয়া চাহি ॥ 
সারদার চরণে সরোষ্জ-মধু-লোভে । 
ছ্বিজ মাধবে তথি লি হৈয়া শোভে ॥ 

রাগ পঠমঞ্জরী 

শুন পুত্র শীয়মস্ত আমার বচন । 


উজ্জানা নগরে তোমার জনকেরে 


নাহি চিনে বা কোন জন ॥ 


তান নাম ধনপতি উজানী নগরে স্থিতি 


ভালে ভালে জানে মহাশয়ে । 


কেমন মূঢ় জনে পুরীষ খাইয়। মনে 


জারজ বলিয়া তোরে কহে ॥ 


উজ্জানী নগরে ভবে জিজ্ঞাসা করয়ে সবে 


যেমত বিখ্যাত তোর বাপ । 


যদি বা প্রত্যয় নাহ রাজার ঠাই জিজ্ঞাসি চাহ 


পরিহুর মনের সম্ভাপ ॥ 


দ্বিজ মাধবানন্দে তরিতে সংসার ধন্ধে 


জদয়ে ভাবিয়া মহেশ্বরী । 


পুত্রের বচন শুনি দুঃখিত কামিনী 





আনি দিল পত্র অঙ্গুরী ॥ 


বিষ্ণুপদ 
নাইয়র রে মোর হেন সাধ করে । 
বুকের মাঝে বুক চিরি খুইস্ু তোমারে ॥ 
্রঙ্গাণ্ড গোলোকপতি নাম জীহরি । 
সব্ব রজঃ তম তিন পুণে অধিকারী ৪ 





২৪৪ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


গঙ্গা যার পদরেণু হর শিরে ধরি । 
হেন হরি ন! ভজিয়া দু:খ পাইয়া মরি ॥ 


পরার 
ভ্রমন্ত-কর্তৃক ধনপতির পত্র-পাঠ ও 
সিংহল-গমনের অভিলাষ, 
পত্রখান মেলিয়। ধরয়ে বাম করে। 
সঅনিমিখ হুইয়া পড়ে অক্ষরে অক্ষরে ॥ 
উজ্জানী নগর ঘর নাম ধনপতি । ০. 
লহনা খুলনা তান এ ছুই যুবতী ॥ 
“যখনে খুলনা পঞ্চ মাস গ ধরে । 
তূপতির আজ্ঞায়ে যাই নগর সিংহলে ॥ 
যদি কন্ত! হয়ে আসি কূপে তিলোত্তমা । 
বাপের সত্য পালি নাম পুইয় সত্যভামা ॥ 
যদি আসি হয়ে মোর কুলের নন্দন । 








ভ্রীমস্তের বাল্যলীলা 


সারদার চরণে সরোজ-সধু-লোভে ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে ॥ 


পয়ার 


না বোল না বোল পুত্ৰ এমন বচন । 
খুলনা লীৱতে তুন্ধি না বাইয় পাটন ॥ 
তোর বাপের বিলম্ব দেখি নগর সিংহলে । 
ভাবিতে চিন্তিতে মোর পাঞ্জর বিক্ধে ঘুণে ॥ 
আৰ যদি বাজ তুক্ষি নগর সিংহলে | 
কাটারে করিনু, ভর ঝাম্প দিমু জালে ॥ ২. 
আনল খাইয়! মুই হইমু নিঃশঙ্ক । 

মাতৃ বধ্িয়। তোর রহিব কলঙ্ক ॥ 

চিরিয়া চাহিসু সুই কি আছে কপালে । 
শরীর ছাড়িমু গিয়! ভ্রমরার জলে ॥* 


খাছ বাছ! বনে যায়ে, শান্থের ৰিগে মাত্র চাহে 
পন্থ নিরক্ষিয়। খাকি । 

অ্ঞাপিনী সের সন কবে হবে নিবারণ 
মি বার চান্দ-দুপ দেখি ৪ 

দারুণ কংসের চর দূত কবে নিরন্তর 
কিরে দু সাঙ্াকপ ধরি 

মাঙ্ছেরে আনাখ করি সারে লই যাঁইৰ ধরি 


২৪৫ 


= ইহার পরে খ-পুণিতে রাগ অনন্তের ভুশিতানুক্ত নিলিশিত পঞ্ট ব্মাছে + 


২৪৬. মঙ্গলচণ্তীর গীত 


দেবীর আজ্ঞা বিশ্বকন্্ীর সপ্ত-ডিঙ্গা-নির্শ্মাণ 
পদ্মাবতী বোলে শুন জগতের মা । 
শাটনে যাইতে চাহে ধনপতির বালা ॥ 
দেবী বোলে বিশ্বক্্ী লও গুয়া-পান । 
জযমস্তের সপ্থ-ডিঙ্গা করহ নির্শ্মাপ ॥ 
আরতি পাইয়া হৈল বিশাইর গমন । 
সঙ্গতি চলিল তান পবননন্দন ॥ 
ভ্রমরার ঘাটে গিয়া দিল দরশন । 
কাষ্ট বহিয়া আনে যথ ক্ষেত্রগণ ॥ 
প্রথমেত সুত্র ধরিল বিশ্বস্তর । 
সপ্ত-ভিঙ্গার নারাচ পাতিল থরে থর ॥ 
ছাটিয়া পাটিয়া তাহে লাগাইল পাট । 
'ুড়া রচিয়া তাহে রচিল কপাট ॥ 
রৈ-ঘর রচিত়া তখন বান্ধে নল নীল । 

রক্বে কাঞ্চনে গুছ হানে স্বর্ণ খিল ॥ 

মধ্যে তুলিয়া দিল দোলের যে গাছ । 

আগ জোয়ারে তুলি দিল করি নান! সাজ ॥- 








ভ্রিমস্তের বালালীলা 


তরাতরি করি সাধু বোলে মাও মাও । 
ভ্রমরার ঘাটে ব্সাইল কার সপ্ত-নাও ॥ 
হরষিত হইল রামা পুত্রের যে বোলে । 
পুত্র সহিতে গেল ভ্রমরার জলে ॥ 
নৌকা নিরখয়ে রামা দাওডাইয়। তটে। 
পাইক কাগার কিছু না দেখে নিকটে ॥ 
মনিশ্য ন! দেখে তবে খুলনা কামিনী । 
হেনকালে আকাশে হৈল দৈববাণী ॥ 


দেবীর আকাশ-বাধী 


চত্জিকায়ে বোলে শুন খুলনা ধর্হ্দের ঝি । 
বিসাইর গঠন নৌকা! মনে ভাব ক্ি॥ 
সত্তরে পাঠা ছিরা যাউক সিংহলে । 
নিৰ্ধিবস্ে তাহারে সান্ধি আনি দিমু ঘরে » 
আপনা শ্রবণে শুনে সাধুর নন্দন । 
বিদায় হইতে গেল রাজ্জার সদন ॥ 

রাগ মল্লার 
রাজার নিকট গ্রীমন্তের মেলানি 
মেলানি মাগম রাজ তোক্ষার চরণে । 
পিতৃ-ন্থসারে বাইমু দক্ষিণ পাটনে ॥ 
জননী বিমাতা খুইয়া যাইমু তুয়া দেশে ৷ 
ছহিতা সমান পালন করিবা বিশেষে ॥ 
যথ কিছু আছে মোর ধনের ভাণ্ডার ৷ 
রাখিয় মনিশ্য ভাল দিয়া আপনার ॥ 
ভূপতি বোলেন শুন সাধুর নন্দন । 
এপ উগ্র হও কেন যাইতে পাটন॥ 
নিজ গৃহে রহ সাধু বচন আমার । 
আন্ধু কালু ভিতরে পিতা সআাসিব তোহ্মার ॥ 








মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
যুগপাণি সদাগরে নুপস্থানে কহে । 
এ কথা কহিতে গোসাঞি তোমার ধর্ঘ নহে ॥ 
দুর দেশে রহিল পিতা চির পরবাসে ॥ 
ইহাতে হাসিব লোকে নসান্ধি রহিলে দেশে ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গানে ॥ 
কমলে ভ্রমর মধু অবিরত খায়ে ॥ 


বিক্ণুপদ 
বাণিজ্য ভেল মোর গোবিন্দের নাম । 
ভাবহু পরম পদ বৈস একু ঠাম ॥ 
আরের বাণিজ্য লভঙ সুপারি । 
আক্মার বাণিজো ভাই বোল হরি হরি ॥ 
নয়ান তরান্ধু বয়ান পসারী ॥ 
হরি জিউ নাম তোলায়ে ফিরি ফিরি ॥ 
বাণিজ্যের লাগিয়া দ্বারকাতে যাম । 


শক্ণ-চক্র-গদা-পঞ্ম চামর ঢুলাম ॥ 
কহে কবীরা” গোবিন্দ মোর সাখী । 
আসিতে যাইতে* না পুছে জ্গতী ॥ 








ভ্রমস্তের বালালীলা ২৪৯ 


বহুবিধ বস্তু লৈল বস্থা! বস্থা বান্ধি । 
ধাতুদ্রব্য লইল সাধু নাহিক অবধি ॥ 
তৈল মধু লয়ে সাধু মাইট ভরিয়া । 
যণ্মোহন স্বত লইল নায়ে ভর! দিয়া ॥ 
জাঠি ঝগড়া শেল’ অস্ত্র নামে ৰে। 
আচ্ছা কৈল দার গোল! নৌকারে তুলি দে ॥ 
সপ্ত লক্ষ তঙ্কা তোলে ডিঙ্গার উপর । 
পাইক কাণ্ডার তোলে যাইতে সিংহল ॥ 
*এণায়ে শুনিল তবে খুলনা রমণী । 

স্নান করিয়া পৃজ্জা করসে ভবানী ॥ 
সঅঙ্গশুচি হুইয়া রাম! করয়ে দেবার্চ্চা । 
সাক্ষাতে হইল তানে দেবী দশভুজ্ঞা ॥ 
ছর্গা দেখিয়! রাম! করিলা প্রণাম । 

উঠ উঠ বোলে মাত! লইয়' তান নাম ॥ 
দেবী বোলে শুনহ খুলনা ধৰ্্দের ঝি । 
পাটনে যাইতে ছিরা তোমার দায় কি ॥ 


ঞরীমন্ত-কর্কৃক দেবীর অষ্ট-দুরব্বা শিরে ধারণ 


হের ধর অষ্ট-দূর্ববা মোর স্থানে নেস । 
আপনে বুঝাইয় তুক্ষি ছি! স্থানে দেন্স ॥ 
যখনে দেখয়ে ছিরা বিপদ অপারে । 
এহা শিরে করি স্মরণ করিব আমারে ॥ 
যখনে আমারে স্বরণ করিব শয়পতি । 
কৈলাস ছাড়িয়া তখন হইব উপনীতি ॥ 
সত্য সত্য কহি আমি সত্য বচন । 

এ বোলিয়া মহামায়া! হইলা। অস্তদ্ধীন ॥ 


> শিলা কামান তালে ॥ 


২৫০ 


@ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
দেবী স্তদ্ধানে পূজা কৈল সন্ধলন> ৷ 
পুত্র বুঝাইতে রাম। করিল! গমন ॥ 
অষ্ট-দূৰ্বা তনুল দিয়া বুঝ্ঝাইয্া বোলে । 
বিপদে ভাবিয় দুর্গা এহা লইয়া শিরে ॥ 
ছর্গার প্রসাদ সাধু পায়ে মায়ের বগে | 
পরম আনন্দে বান্ধে মাথার যে পাগে ॥ 


সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোতে । 
দ্বিজ মাধবানন্দে বলি হৈয়৷ শোভে ॥ 








ভ্রমস্তের বাল্যলীলা 


মনে বড় পাইরা তাপ কাররে বোলয়ে বাপ 
মজাইবা মোর জাতিকুল । 

ছর্গা হইছে বাদী বাম নয়ান রি 
চিহ্ন দক্ষিণ পদ স্কুল ৷ 

জনমে জনমে যেন _ ছর্গার চরণ-ধন 
বিস্বরণ না হউক আমার । 

দ্বিজ  মাধবে বোলে দেৰী-পদ-কমলে 
করযোড়ে করে| পরিহার ॥ 


বিপদ 

রহান্স রহা'্স নদীয়ার লোক 

বৈরাগে চলিল দ্বিজমপি। 
কেমতে ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরালী ॥ 
আগম পুরাণ পোথা লইয়া বাম করে। 
করঙ্গ বান্ধিল গোরা কটির উপরে ॥ 
নিজ্গ পুর হোতে গোরা! নদীতীরে যায়ে । 
আউলাইঘ মাপার কেশ শচী পাছে ধায়ে ॥ 


পরার 
বজ্র অন্কুকুল গণন! ও এসন্ভের যাত্র। 


শুভক্ষণে যাত! করিতে সদাগর ৷ 
যজ্ঞ ডাকিয়া আনে লগ্র করিবার ॥ 
সেই ক্ষণে নিজ ভৃত্য করিল গমন । 
সব মত তখন). 


২৯ 








ভি 


মঙ্গলচণ্তীর গীত 


ছুই দণ্ড উদ্দিল যাত্রা করিবারে পাই ॥ 

রাজ! মারিয়া ভাই রাজপাট লই ॥ 

তিন দণ্ড উদিল যাত্রা করিবারে চাহি। 
রাজ্জা না হইলে হয়ে রাজার জামাই ॥ 

যাত্রা করি দিয়া দৈবজ্ঞ ঘরে যায়ে । 

বস্ত্র আভরণ দিয়া তুষিলেক তায়ে ॥ 
শুভক্ষণে জীরমস্ত যাত্রা করিল । 

মা ও সংমারের সাধু চরণ বন্দিল ॥ 

যাত্রা করি বাহির হইতে সদাগর ৷ - 
নগরে উঠিতে দেখে মত্ত করিবর ॥ 

পাটনে যাইতে সাধু দিবা বিপ্র দেখে |. 
সীমস্তিনীগণ দেখে পূর্ণ-ঘট কাখে ॥ 

পাটনে চলিরা বায়ে সদাগরের বালা । 

নগরে উঠিতে মালী যোগারে পুষ্পের মালা ॥ 
চলিয়া যাইতে সাধু ভ্রমরার ঘাটে ॥ 

গাভী এসবে বৎস দেখয়ে নিকটে ॥ 

দি দৃপ্ত দুত লইয়া ডাকে চারিভ্িতে । 

সম্থ-মাংস দেখে সাধু নৌকায়ে চড়িতে ৷ 








ভ্রীমস্তের বালালীলা ২৫৩ 


বণিকের সোনা-মাষা দরিদ্রে করবে আশা 
অন্ধের হাতের যেন লড়ি । 
বেখানে সেখানে বাই এড়িলে প্রত্যয় নাই 


হেন পুত্র ছাড়ে মারের” বাড়ী ॥ 
কারে বা বোলিষু বাত ডাকিয়া খাবাইমু ভাত 
কারে বা ক্ষীরের নাডু দিমু । 


বিদরে মায়ের হিরা পাসরিমু কি দেখিয়া 
ঘরে গিয়া কার মুখ চাহিমু ॥ 

শ্ই আখি অনিবার বহরে বে জলধার 
কুস্তল 'সউলাইস্স! পড়ে পৃষ্ঠে । 

অনিমিখ হুইয়া আখি নায়রা নিরখে সখী * 
দাঞাইয়া ভ্রমরার তটে ॥ 

এ বোলি খুলন) রাম ভাবিয়া ব্ক্ষেমা* 
লোটাইয়। কান্দে ক্ষিতি । 

দ্বিজ মাধবে ভণে দশতুঙ্জা দরশনে 


নায়রা মেলিল ভ্রীয়পতি ॥ 


পয়ার 


জীয়মস্তে বোলে কাণ্ডার শুনরে রচন । 
কথ বা সহিব ন্সাঙ্ছি মায়ের ক্রন্দন ॥ 
না কান্দিয় জননী গে! দ্রীয়মস্তে বোলে । 
লহনা আনিয়া তানে লইয়া গেল ঘরে ॥ 
সপ্ত-ডিঙ্গার . সিংহল-যাত্র। 


জয়ধ্বনি দিয়া রে হরিষ সদাগর । 
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গ! নামে মধুকর ॥ 


= শখ আোর। * ছ_-নিরশি খাকি। 
০ ৰ হ__ মনে ভাবি অক্ৰেষা : এ বোলি খুলনা যাও বুকেত সারিকা! বাও । 





সঙ্গলচণ্ডীর গত - 


পাটন-পাগল ডিঙ্গা মেলিল, ছুয়াজে । 
তাহার উপরে সাধুর নানা বাস বাজে 
তৃতীযে মেলিল ডিঙ্গ! নক্ষত্র উজ্জল । 
যাহার ধনেতে সাধু করে ঠাকুরাল ॥ 
চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গ। বরুণ-প্রসাদ । 
যাহার কারণে সাধু না গণে প্রমাদ ॥ 
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা বায়ুমণ্ডল । 
পবনের গতি চলে বসতি খরতর ॥ 
বষ্ঠে মেলিল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী । 
সব ডিঙ্গার অধিক মালুম যারে দেখি ॥ 
উদয়-তারা ডিঙ্গা মেলে তারা যেন ছুটে । 
তাহার সমান কোন ডিঙ্গা নাহি আটে ॥ a 
রৈ-ঘরে থাকিয়। সাধু বোলে বাহু বা । 
ত্বরায়ে গাবর সবে ডিঙ্গায়ে তোলে গা ॥ 
সপ্ত-ডিঙ্গার সপ্ত নাম মেলিল সদাগর । 
সারি গাইয়! গাবরে দাড়েত দিল ভর ॥ 
নদীপথে 


রৈ-ঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহু বা। 








০. জরমস্তের বালালীলা 
পাবর সবে সারি গানে শুনিতে অস্থপাম । 
গহ্রপুর বাহি ভিঙ্গা গেল সপ্তগ্রাম ॥ 
নিয়া ছাপাইল না ॥ 
নৌকা ছাপান দিয়া কুলে তোলে গা ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্জ-সধুহলোভে ॥ 
৪ দ্বিজ মাধবালন্দে মলি হইয়া শোভে (৯ কনা 











রাগ মালনা 


জয় দেবী গঙ্গে পতিত-পাবনী গো মা। 
তুয়া পদ-পদ্ধজ্জ লাগে| । 

লোটাইয়া ক্ষিতি পরে পরলোক তৰর্বিবারে 
যুগপাণি মুক্তি দেহ মাগে৷ ॥ 

দিয়া তোক্ষার অনু পুজা করম শঙ্গু 
এই বড় মনে '্মভিলাষ । 

মুঞি বড় পাপমতি তুয়া বিনে নাই গতি 
মনে বড় পাইয়াছো ত্রাস ॥ 

ভুয়া জলে লীন’ হুই ভাগিয়া ত আসি বাই 
কাক-শৃগালে মাংস খায়ে । 

মীন হুইয়া জলে বেড়াম সুই কুতূহলে 
এই ইচ্ছা বড়ছি আমায়ে ॥ 

তুয়া যুগল চরণ দেখম নুই অন্থথন 


করহ নিবাস ₹ VE 
তুত্া বিন! অন্য দেশে ক 
i তাহা মোর মনে নাহি আটে ॥ 


> শচক_কমল। 
* ছ_-চাপানগর। 
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শ্রীমস্তের মশান 
পত্থার 


আমার নাকি এমন দিন হবে। 
পাপ তন্থখানি গঙ্গাতে মজ্জাইয়া 
হরিবোল বোলিতে প্রাণ যাবে ॥ ধু ॥ 
জান তরি তথ! কৈল সদাগর । 
কুলেত উঠিয়া পুজে দেব গঙ্গাধর ॥ 
গঙ্গাতীরের জনপদ 
প্রাহ্মণেরে ন্বর্ণ দিয়া সাধু উঠে নায় । 
মহানন্দে সদাগর গঙ্গা বাহি যায় ॥ 
ত্বরায়ে বাহিয়া যায়ে গোরিয়া রাজার পাট । 
তাহার মেলানে ডিঙ্গা যায়ে কুমার” হাট ॥ 
তাহার মেলানে বাহে পাইকে দিয়া সাড়া । 
রায়ে বাছিয়া ডিঙ্গ। যায়ে পাইকপাড়া ॥ 
সুলুয়া!-যোড়ের মেলান বাহিল তখনি ॥ 
ত্বরায়ে বাহিয়া যায়ে দিয়া গঙ্গার পানি & 
নিমাই দত্তের* ঘাটে গেল সাধুর নন্দন । 
নিমের গাছে ওড় পুষ্প অপুর্ব লক্ষণ* ॥ 
সেই বাক বাহে সাধু দাড়ে দিয়া ভর । 
চাম্পান* বাহিয়া সাধু গেল ভুরীশ্বর* ॥ 
স্বর্গকোপ নগর বাহিল ব্দবহেলে। 
পান্তাট বাহিয়া যায়ে আগরপুর জলে ॥ 
খিরাইতলা বাহিয় চলে সাধু শয়পতি । 
বরাহনগরে ভিঙ্গা হৈল উপনীতি ॥ 
চিত্র -কোণ নগর বাহে হৈক্সা সাবধান ॥ 
ত্বরায়ে বাহিয়া ডিঙ্গা যায়ে কুচিয়ান ॥ 


ক__কোটীস্বর ; খা_ বুড়িচর 


ৰ; ক- ভীর্থের । সখ ক--( অস্পষ্ট ) 


২৫৮ 





মঙ্দলচণ্ডীর গীত 


বৈ-ঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহু বা । 
বেতরেত উত্তরিল সাধুর সপ্ত না ॥ 
তাহার মেলানে বাহে হরি প্রচুর । 
আড়িল' বাহিয়া সাধু যায়ে সইদপুর ॥ 
কাণ্ডারে ইঙ্গিত পাইয়া বাক সারি যায়ে । 
নাইনে গোপালনগর কানাই ঘাট পায়ে" 
তাহার মেলানে বাহে হরফিত হইয়া! 
বেলগাছি এড়ি আইল ছেফলা গঁ বাহিয়া ॥ 
খালিয়া বাহিয় সাধু "স্বরে ত্রিপুরারি ।* 
মগ্ুলপুর বাহি চলে সাত মেখলী ॥ 
মকরায় সপ্ত-ডিঙ্গ। 
তাহার মেলানে বাহে শতমুখীর জল । 
মোকরায়ে উত্তরিল সপ্ত মধুকর ॥ 
যেন মাত্র মোকরায়ে গেল ভ্রীয়পতি। 
কৈলাস থাকিয়া তাহা জানিলা পার্বতী ॥ 
ওষ্ঠ অধর কাপে দশ দিগে চাহে। 
পবন পাঠাইয়া দেবা ইন্দ্ৰক আনায়ে* ॥ 
দেৰীরে প্রণামে ইন্দে লোটাইয়া দে 
দেবী বোলে সৰ্ব মেঘ ঝাটে মোরে দে ॥ 
আপনারে ধন্য মানে পাইয়া আরতি । 
বাবর ্রহৃতি মেঘ দিলেন সঙ্গতি ॥ 
সেই সব মেথ লইয়া ছর্গার গমন । 





ভমস্তের মশান ২৫ 


বেন মাত্র সসাজ্ঞা করিল বেদমাতা ॥ 
মেঘে পরিচয় দেহি লোটাইয়া মাথা ॥ 
'আবর্ত সান করে হইয়া ক্রোধমন । 
বলবস্ত দশ মেঘ তাহার যোগান ॥ 
সন্বর্ত সাজ্জন করে শুনিয়া বচন । 
বাছের বাছ ষোল মেঘ তাহার ঘিরন ॥ 
পুর সাজিয়া চলে লোকে পার ত্রাস । 
আঠার মেঘে তার ঘেরে চারি পাশ ॥ 

* দ্রোপ সাজিয়া চলে দেবীর অঙ্গীকারে | 
বিংপতি মেঘ তার পাছু আগ পুরে ॥ 
ছর্গার আল্ঞায়ে যায়ে করিয়া! গর্জন । 
দক্ষিণ কোণেতে গিয়া করিল পত্তন ॥ 
লহরী লহরী বহে বরিখে ঝিমানি । 
অষ্ট করিবরে মেঘেরে যোগায়ে পানি ॥ 
হড়াহুড়ি করে মেঘ পড়ে ঝনা ঝনা। 
হরিয়া মেঘে ডাকি বোলে কররে সাজনা ॥ 
দেখিতে দেখিতে হৈল প্রচণ্ড বাতাস । 
জলধরে আচ্ছাদিল রবির প্রকাশ ॥ 
একেত মোকরার জল আর হুইল মেছু। 
সমুদ্র উচ্ছল হয়ে প্রচণ্ড বহে ঢেউ ॥ 
শিলাবুষ্টি করে মেহু থাকিয়া আকাশে । 
রৈ-ঘর উড়াইল সাধুর প্রচণ্ড বাতাসে ॥ 


রাগ মায়ুর 








২৬০ মঙ্গলচণ্তীর গীত 


অন্বরেতে ঘন হৈয়া প্রভাকর 'আচ্ছাদিয়া- 
দিবসে করিল অন্ধকার । 
এক মধুকরে থাকি কারে কেহ নাহি দেখি 


শব্দ মাত্র পরিচয় সভ্গার ॥ 
ছুই কুল জোয়ারে ভাঙ্গে দেখি মোর ভয় লাগে 
তরু ভাঙ্গে লেখাজ্ছোখ! নাই ॥ 
দেখিতে না পাম কূল সব দেখি অকুল 
মোরে জানি কি করে গোসাঞি ৷৷ 
কাণ্ডারে বোলে সাধুর পো যদি মোর বাক্য থা 
সর্ধ রক্ষা পাইব এখন । 
মনে ভাব দুর্গা বল স্থির হইব মোকরার জল 
স্থখে বাছি যাইবা পাটন ॥ 
রাগ মালশী 
ভ্রীমন্তের দেবী-বন্দন! ও বিপদ হইতে উদ্ধার-লান্ড 
রক্ষ রক্ষ মোরে জীবন হোতে । 
আকুলি হৈয়া ভাবহু তোহ্ষারে ॥ 
অতুল মহিমা অনস্ত দেহে । 
ব্ৰক্ষায়ে ন জানে জানিব কে ॥ 
তোমার মহিম! ন! জানে শক্র-ঘমে | 
সুঞি কি বোলিব মানব অধমে ॥ 
তোমার আজ্ঞায়ে পাটনে যাই । 
এহাতে করহ বল এ কোন বড়াই ॥ 
ডুবাব্স বআমারে যদি সিন্ধর মাঝে । 
আমার জননী স্থানে বহু পাইবা লাজ্ে।। 
বারেক কর মোরে করুণ! কটাক্ষ । 
দাসের দাস করি পদতলে রাখ ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ স্দুট ভাষে । 
ক্বপা করিয়া মাতা রাখ নিজ দাসে ॥ 








সন্বত্রপথে 
রাখ রাখ করি তানে বলিল পার্বতী । 
কাতর হুইয়া ডাকে বালক শ্রীয়পতি ॥ 
যেন মাত্র মেখে দুর্গার আন্তা পায়ে । 
ঝড়-বা উড়াইয়া স্ুরপুরে যায়ে ॥॥ 
কনক 'অঞ্জলি ধন দিল মকরায়ে । 
ত্বরায়ে সেই বাক বাছিয়া এড়ায়ে ॥ 


তাহার মেলানে বাহে দাড়ে দিয়া ভর । 
সাগর-সঙ্গমে গেল সপ্ত মধুকর ॥ 
সঙ্গম বাহিয়া সাধু সিন্ধতে প্রবেশে । 
তাহার মেলানে বাহে নক্ষত্র উদ্দেশে ॥ 


কড়ি-দহ 
তাহার মেলানে বাহে দীড়ে দিয়া ভর । 
কড়িয়া-দহে উত্তরিল সপ্ত মধুকর ॥ 
যেন মাত্র কড়িয়ে ডিঙ্গার পাইল আপ । 
ভাসিতে লাগিল শফরী মংস্কের প্রমাণ |) 
কাণডারেরে কহে সাধু রৈ-ঘরেত থাকি । 
এমন পফরী মৎস্য কতো নছি দেখি ॥ 
কাণ্ডারিয়া কহে শুন সাধুর তনয়ে । 
শফরী মৎক্ত নহে এই কড়ি-দহ হয়ে ॥ 
কড়ি বন্দী করিতে সাধু করে নানা সন্ধি । 
লোহার জাল গাঙ্গে দিয়া কড়ি কৈল বন্দী ॥ 


শঙ্খ-দহ 


তাহার মেলানে বাহে দাড়ে দিয়া ভর ৷ 
শব্ধখ-দহে উদ্তরিল সপ্ত মধুকর ॥ 


২৬১ 





মন্দলচণ্ডীর গীত 


যেন মাত্রে শব্মে ডিঙ্গার পাইল স্বাণ। 

ভাসিতে লাগিল কোরাল মৎস্তের পমাপ ॥ 
কাণ্ডারেরে কহে সাধু রৈ-ঘরেত থাকি । 

এমন কোরাল মৎস্য কো নহি দেখি ॥ 

কর্ণধারে বোলে শুন সাধুর তনয়ে । 

কোরাল মৎস্ত নহে এই শঙ্খ-দহে ॥ 

শঙ্খ বন্দী করিতে সাধু করিল নানা সক্ধি । 

লোহার জাল গাঙ্গে দিয়া শঙ্খ কৈল বন্দী ॥. ত 


জোক-দহ 
তাহার মেলানে বাহে গাড়ে দিয়া ভর । 
স্টোক-দহে উত্তরিল সপ্ত মধুকর ॥ 
যেন মাত্র জোকে ডিঙ্গার পাইল আপ । 
ভাসিতে লাগিল তাল গাছের প্রমাণ ॥ 
খুলনা কাণ্ডার আছে বৃদ্ধি শতগুণ । 
জোকের সুখেত ঢালি দিল ক্ষার চুশ ৷ 


মশা-দহ 
ক্ষার চুণ পাইয়া কোক ডিল! ছাড়ি দিল 





ভ্রমস্তের মশান ২৬৩ 
কাকড়া-দহ 
যেন মাত্র কীকড়ায়ে ডিঙ্গার পাইল স্রাণ ॥ 
ভাসিতে লাগিল বড় জন্তর প্রমাণ ॥ 
খুলনা কাণ্ডার "মাছে বুদ্ধিয়ে আগল ॥ 
কাকড়ায়ে পেলি দিল দগ্ধ ছাগল ॥ 
ছাগল পাইয়া কাকড়া ডিঙ্গা এড়ি যায়ে ৷ 
কালী-দহে গিয়া ডিঙ্গ। উপনীত হয়ে ॥ 


. কালী-দহু 

যেন মাত্র কালী-দহে গেল ভ্রীয়পতি । 

অবতীর্ণা হুইল! দেবী পল্মার সঙ্গতি ॥ 

কমল স্চক্গয়ে মাতা কালী-দহের জলে । 
আপনে কুমারী হুইয়া ধরে করিবরে ॥ 


সারদার চরণে সরোজ-সধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ পাছি 
দেৰী-কৰ্ক্ুক মায়াপুরী রচনা 
উত্তরিলা গৌরী কালী-দহের জলে 
ছলিবারে সাধু ভ্রীয়পতি । 
ছাড়িয়া কৈলাস-বাস চলিতে আপনা দাস 
মায়ানগরে পাতে তথি’ ॥ 
কালীদহের জল" মাঝে বিচিত্র নগর সাজে 
প্রবাল মুকুতা দিয়া ঝুরি" । 
রজত কাঞ্চনে বিবিধ বিধানে 
লীলায়ে স্থজিলা নিজ পুরী ॥ 


> খ, হ_-সতী। * ক-ৰন। * খ--সার্ি সারি 





২৬৪. 


কেহ খায় মাংস-শোণিত ॥ 

কার দীঘল লন্বিত' জটা গগনে লাগ়ে ছটা 
সুখদন্স বিকৃত আকার । 

কাচলি বান্ধিয়া নারী করে লইয়া বর্ণ থালি 
নরমুণ্ডে করিছে বিহার* ॥ 

সেবক ছলিবার কাজে কমলে কুমারী যাজে 
কমল রচিয়া পরিপাটি । 

স্বর্ণ কমলকুলে* শোভা] করে শ্রুতিমূলে 
মশালে রিল বাহুটি ॥ 

কমলে কাঞ্চুলী করি ফ্বাপিরা ত কুচগিরি 
আ্রীবায়ে কমলের মালা । 

কমলে রচিয়। সারি মৃণালের দিয়া পালি 
কটিদেশে পরিল কমলা ॥ 

কোনখানে স্থজে মাতা. ব্যাস-্বগে* কহে কথা 
শশকে বরাহে* মিলন । 


মৃগরাজ* করিবরে । একত্রে বসতি করে 
কারে কেহ না করে হিংসন ॥ 

অঙ্গ! শিৰা" খেলে রদ. ভেক বঞ্চে ফণী সঙ্গে 
সাইচান কোৌতর এক বাস । 

বহি নৌলে করে কেলি মুষিক মার্জারে মিলি 
দেখি সাধু হইল তরাস ॥ 








ভ্রামস্তের মশান 


দেৰিয়া বে বিপরীত সাধু হইল চমকিত 
গাইতর সভায়ে পাইল ভয়ে । 

কহে দ্বিজ মাধু চৈতন্য পাইয়া! সাধু 
স্ষুট ভাবে কাণ্ডারেরে কহে ॥ 


রাগ পঠমঞ্জরী 
স্মন্তের কমলে কামিনী দর্শন 
কাণ্ডার দৃষ্টি কর কালীদহের পানি । 
বনন্ৃতা-ন্থুতদলে বসি নারী অবহেলে 
রি গঙ্ছরাজ্জে সংহারে পশ্মিনী ॥ 
নিশ্মল গম্ভীর জল তদুপরি কমল 
ভৃঙ্গ ভঙ্গী নাচে মধু আশে । 
মৃণালেতে বহে ফী অপুর্ব হেন জানি 
স্থর-কেতু বৈসে একু পাশে ॥ 
ত্ৰিলোক?’ মোহিনী রাম! জিনি রপ্ত তিলোত্তমা 
পুর্ণ যৌবন যোলকলা । 
দেখিয়াত লাগে ধন্দ রূপে তিরস্কার চক্র 
দোষ এই বড়হি চঞ্চল! ॥ 
কমলেতে কমলিনা বসি নারী এক।কিনী 
গজরাজ্জে দরে বাম করে। 
ক্ষণে ধরে 'অবহেলে ক্ষণেক উধাইয়া পেলে 
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে ॥ 
আ্ীমন্তের কথায় কর্ণপারের অপ্রভায় ও মিথ্য। 
আক্ষ্যদানে অসম্মতি 
সাধু বোলে কাণডার ভাষে থাকিয়া নৌকার পাশে 
কমলে-কুমারী নহি দেখি | 
যদি এমত কহ রাজ! পশ্চাতে পাইব৷ লজ্জা 
পরিণামে আক্ষর! নহি সাক্ষি ॥ 
> প্রান্ত পাচ £_ক--ত্রিলক্ষ । 


২৬৫ 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


সাধু বোলে কাণ্ডার ভাই ধর বন্দি দেখিতে পাই, 
বাম কুলে ছাপা নিয়া না । 

সাধুর বচন শুনি কর্ণধার ভয়ে মানি, 
গাইতরে বোলে বাহু বা ॥ 

জনমে জনমে যেন ছর্গার চরপ-ধন, 
বিস্মরণ না হউক আমার । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করঘোড়ে করে! পরিহার ॥ 


পয়ার 

রত্মমালার ঘাটে মন্ত 
কাণ্ডারের বাক্যে গাইতরে পাইল ভয়ে । 
কালীদহে বাহি ডিঙ্গ। গেল সিংহালয়ে ॥ 
ছাপাও ছাপাও করি ঘন পড়ে রা । 
ব্যাল্লিশ বাজনিয়ায়ে বাজনে দিল ঘা ॥ 
সিঙ্গা তাল বাজায়ে কেহো করি পরিপাটি । 
গুড় গুড় করিয়। দগরে পড়ে কাঠি ॥ 
সানাই ভেউর বাজে মূরঙ্গ প্রচুর । 
পিনাক রবাব কেহ বাঙ্গায়ে মধুর ॥ 
ঢাকরিয়া ঢাক বাহে কাংস করতাল । 
নানা বাস্যস্ত্র বাজে পূরয়ে সংসার) ॥ 
মহাশব্দ হইল রাজ্যে প্রজ্ছায়ে পায়ে ভয় ॥ 
চকিয়ান পাইকে গিয়া জানায়ে দ রায় ॥ 
চকিয়ানের বাক্য শুনি দণ্ড নৃপনণি। 
ছাই নামে নিনীশ্বর 








শ্রীমস্তের মশাল, ২৬% 
দ্বারীরে বোলয়ে দ্বারে দেয়রে কপাট । 
কটি অন্তর’ কাছি রাদ্বাই গেল চৌকির ঘাট ॥ 
সঘন ফুকরে রাঘাই লায়রা দেখিয়া । 
দ্বিজ মাধবে গায়ে ভবানী ভাবিয়া ॥ 


রাগ সহি 


কোটালের সতর্কতা ও আগস্থকের পরিচয় গ্রহণ 
রাঘাই ডাকিয়া কহে কাহার নায়রা হয়ে 


ঘাটে "সানি ছাপাও ত্বরিত । 


যদি মদগর্ হইয়া যাও এই বাক বাইয়া 


দণ্ড করিনু সমুচিত ॥ 


সাধু হও ধনবান নুপতির সমান 


ডাইন পানিকে কর ভর । 


কুলে উঠিয়া গাইতর ক্রয় বিক্রয় কর 


সম্ভাষা করিয়া দণ্ডধর ॥ 


কিবা পর-দল হও তাহারে দঢ়াইক্সা কহু 


তার যুক্ত করম ব্যবহার ৷ 


চড়াইয়া খান্থকীর ঠাট* চিরাইমু নাররার পাট 


ছন্স করিসু 'অহক্কার ॥ 


সাধু বসিয়া! হাসে কাণডারে বাকা প্রকাশে 


শুন ভাই বচন আক্ষার । 


মোরা হই সদাগর কিনি শক্ত অগর 


আপিয়াছি পাটনে তোদ্ার ॥ 


(কোটোগ্জালে বোলে ভাই তবে সে প্রত্যয় যাই 


টোপর ভাসাইন্। দেয়' জলে ॥ 


তোঙ্ষারে কহিত্রে আন্দি হাতের অস্ত্র এড় তুদ্ধি 


তবে সে উঠিতে দিনু কুলে ॥ 


* বহে 


-খ,খ, ছু; ক--ছাট * খ, হ, ছ_বেশে চলি যাও পুন্বমার ॥ 


© 


২৬৮ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


দ্বিজ মাধবানন্দে স্বরিতে সংসার ধন্ধে 
সারদার চরণ ভাবি মন । 

কোটোয়ালের বাক্য শুনি বদাগর মনে গুণি 
টোপর ভাসাইয়া দিল ততক্ষণ ॥ 


পয়ার 


টোপর লইরা হুইল রাঘাইর গমন । 

তৃপতির আগে গিয়! দিল দরশন ॥ 

রাজ্জার গোচরে কোটোয়াল নোরাইয়া মা । 
যুগপাণি হইরা কহে চৌকি ঘাটের কথা ॥ 
ভিন্ন-দেনী এক সাধু আসিছে ধনবান । 
বাজন! করিয়া নৌকা দিয়াছে ছাপান ॥ 
তাহা দেখি প্রজা লোকে পাইছিল ভয়ে । 
এই ত নিশ্চয় কথা শুন মহশয়ে ॥ 

ছ্বারীরে বোলয়ে দ্বার ঘুচা্স কপাট । 

নৌকা ছাপাইয়া পাধু পাইলেক ঘাট ॥ 
কুলেত উঠিয়া সাধু পালঙ্গিতে বৈসে । 
সিংহলের পল্লিনী সব সাধু চাহিতে আইসে ॥ 








ভ্রমস্তের মশান 


কেহে! কেহো বোলে আক্ষি পাইরে এমন স্বামী 
আরাধিব গিয়া হর । 

আনিয়া ত্রিদশের নাথ যুগল করিয়ে হাত 
মাগিয়া লইমু এই বর ॥ 

আশি বৎসরের বুড়ী প্ৃহকশ্্ সব ছাড়ি 
সাধুরে দীড়াইয়া চাহে লাসে । 

হেন লয়ে মোর ছিয়া নাতিনীরে বিহা দিয়া 
সাধুরে রাখম নিজ পাশে ॥ 

খুলনার বাকা স্মারি দয়ে দৃঢ় করি 
সাধু মাতৃভাবে সভভারে সম্ভাষে । 

দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
ভ্রমর হইয়া মধু আশে ॥ 


রাগ পউমঞ্জরী 
রাজ-সম্ভাষণে ভীমন্তের গমন 
সাধু চলে শুভ কাজে সঙ্গে নিজগণ সাজে 
ভেটিবারে ভুপতি-শেখর । 
যেন তারাগণ সঙ্গে বনী ভ্রময়ে রঙ্গে 
‘অন্দর ছাড়িয়া শশধর ॥ 
করিল বিবধ যত্র ভেট নিল নানা রক্র 


৯৭০ 


লইয়া বে গুয়া-পান শর সহিতে ক্লামান 


চাউল চিড়া মিষ্ট নারিকেল ॥ 


বিষ্ণুপদ 
চিকণ কালারে গো! দেখিতে যাইবা কে । 
নিরখিতে নারি কালার রূপ মেঘে ঝাপিয়াছে ॥ 
কালা নহে গোরা নহে কেবল রসময়ে । 
হাটি যাইতে ঢলি পড়ে পরাণি কাড়ি লয়ে ॥ 








© 


অমস্তের মান ২৭৯ 


বেদহস্ত করি দোলা করিল প্রমাণ। 
কাঁপা ঝাপিয়া দিল অপুর্ব নিশ্দাণ & 
স্থানে স্থানে পাটের খোপ রূপ বতিশত়ে ॥ 
ভাত সময়ে যেন অরুণ উদয়ে ॥ 
সভার চরণে নেপুর খাড়ুম্সা হরিব প্রচুর । 
রাঙ্গা পাটের ধড়া পৈক্রে কটির উপর ॥ 
তথির উপরে শোভে দোলার কাছনি । 
লাল চৈতনি মাথে খাডুয়া সাঙ্গনি ॥ 
গোপী চন্দনের ফোটা ললাটে শোভিত । 
বৈরাগী’ ধরিয়া খাডু হইল উপস্থিত ॥ 
দোল! লইয়া আইল খাডু সাধুর গোচর । 
নিজ্জ পরিচ্ছদে দোলায়ে উঠিল| সদাগর ॥ 
যাইতে সন্মুখে দেখে পাবাপের বাড়ী । 
পদাতির ঘর দেখে ছুই সারি সারি ॥ 
নগরে যাইতে দেখে মদন-উদ্যান । 

নানা পুষ্পে করে সঙ্গ মকরন্দ পান ॥ 
ভূপতির পুরী পদত্রজ্জে যায়ে । 

ভেট সঙ্ঙ্ঞা খুইল সাধু নৃপতি সভায়ে ॥ 
তিন বার ছুপতিরে করিল! প্রণতি । 
উঠ উঠ করি তানে কহে ক্ষিতিপতি ॥ 
বৈস বৈস করি রাঙ্গা পাত্রেরে বোলায়ে । 
কাঞ্চন আসন আনি সেবকে যোগায়ে ॥ 
রাজার 'আসন সাধু শিরেতে বন্দিয়া । 
বসিলেস্ত সদাগর যুগপাণি হৈয়া ॥ 


> খ, হ--ৰৈশাখী । 


২৭২ যঙ্গলচণ্ডীর গীত 


বিচারেতে বাগীশ সমান । ২ 


ভ্রীরামতুল্য রাজা তুক্ষি কি বলিতে পারি "আদি 
তব বানী পীযূষ সমান ॥ 


রাগ দেশাগড়া 
রাজা ্ামন্তের রূপে ও আচরণে মৃদ্ধ 
দেস দেন্স সাধু রে আপনা পরিচয় ॥ 
কি নাম তোদ্ধার সাধু কাহার তনয়॥ 
কোন বংশে জন্ম বৈস কেমন সমাজে । 
কোন রাজার রাজো বৈস আসিছ কোন কাজে ॥' 








ভ্রিমস্তের মশান ২৭৩ 


পয়ার 
ভ্রামন্তের পরিচয় দান 
ভূপতির বাক্যে সাধু জোড় কৈল হাত । 
বাকা অবগতি কর ধরণীর নাথ ॥ 
বাপ মোর ধনপতি শুন মহাশরে । 
ভ্রীয়মস্ত নাম মোর তাহান তনয়ে ॥ 
উজানী নগর ঘর গন্ধবণিক জাতি ॥ 
সপ্ত পুরুষে যোগাই রাজার আরতি ॥ 
ভাণ্ডারে বাড়িল রাজার চামর চন্দন । 
তে কারণে আসিয়াছি তোমার পাটন ॥ 
ভূপতি বোলেন সাধু হুওত বিদায়ে । 
ঙ্গান-ভোজন গিয়া করহু মহাশয়ে ॥ 
ভুপতির আগে বিদায়ে হইল শরীয়পতি । 
পঞ্চ-পাত্রের তরে দুর্গা দিলেন বিমতি ॥ 
পঞ্চ-পাত্রের কৌতূহল 
পঞ্চ-পাত্রে বোলে ভিন্ন দেশী সদাগর । 
কোন কোন গাঙ্গ বাছি আইলা সিংহল ॥ 
ভীয়মস্তে বোলে শুন সর্ব সভাজ্জন ৷ 
বিশ্বরণ বাক্য মোরে করাইলা স্বরণ ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ পাছি 
জ্ামন্ত-কর্তৃক পখের বর্ণনা ঃ কমলে-কামিনীর উল্লেখ 


ভূপতিরে কহে যোড় হাতে । 
জিজ্ঞাসা করিলা বদি বাক্য কর অবগতি 
সিন্ধ তরি আইলু যেন মতে ॥ 


38—2075 BT. 





২৭৪. 


হরধিত গাইতর দাড়েত দিয়া ভর 


আগ জোয়ারে টানাইয়া নায়ে এক ভাটি খড়দায়ে 








শ্রীমস্তের মশান 
পয়ার 


কমলে-কামিনী দেখাইবার অঙ্গীকার 


ভুপতি বোলেন শুন পঞ্চ-পাত্রগণ । 
এই সাধু দেখিয়াছে কমলের বন ॥ 
আর এক সাগর আইল মোর পাশে । 
কমলের কথা সেহে! কহিল বিশেবে ॥ 
সেই সাধু বন্দী হইছে কারাগার ঘরে । 
< শিশু সাধু কহে আসি সভার ভিতরে ৪ 
পঞ্চ-পাত্রে বোলে ভিন্স-দেশী সদাগর । 
কমল দেখাইব! যদি প্রতিজ্ঞা যে কর ॥ 


জ্রীযমস্তে বোলে আগে ' সম্ভাবি ক্ষিতিপতি ॥ 
প্রতিজ্ঞা করাইলে পাছে রাখিবা* খেয়াতি ॥ 
কমলে কুমারী যদি নারি দেখাইবারে ! 
সপ্ত-ডিঙ্গার ধন আন্ধার লই যাইয় ভাগ্ডারে ॥ 
পাইক সমেত হারি যথ আছে নায়ে । 

দক্ষিণ মশানে বলি দিয়ত আক্ষায়ে ॥ 

আপনে প্রতিজ্ঞা কর দণ্ড সুলক্ষণ । 

দণ্ড সহিতে হার দক্ষিণ পাটন ॥ 

তুঙ্গি শালবাহন রাজা আক্ষরা সদাগর । 

এক ডিঙ্গার ধনে কিনি সিংহল নগর ॥ 


জ্রীমস্তের স্পদ্ধিত বচনে রাজার ক্রোধ 
ক্রোধ করিয়! তবে বোলে দণ্ডরায়ে ৷ 
“অন্ধ রাজ্য হারি যদি এহা সত্য হয়ে ॥ 


সাধুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞ! করিয়া দণ্ডধর । 
সাক্ষী করি খুইল ভিন্ন-দেশী সদাগর ॥ 


> ম্বঃ ক--অখন। * করিলে শেষে রাখির।  *। 


@ 


২৭১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


সাক্ষী হইল তারা সাধু জিজ্ঞাসিয়া । 
কালীদহের জলে রাজা চলিল সাজিয়া ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্জ-মধুংলোন্তে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়। শোভে ॥ 
রাগ কহু 
সিংহলরাজের কালীদহে গমন 
সাজে রাজা ছুপতি-শেখর সাধুর শুনিয়। কটু বাণী ॥ 


সৈন্ত সামস্ত দলে যায়ে কালীদহের,জলে 
কমলেত দেখিতে পান্সিনী ॥ 

কর্ণাল ভেউর বাজে চারিদিকে সৈম্বা সাজে’ 
সিংহল করিয়া তোলপাল । 

বসিয়া ত বৈ-ঘরে ভূপতি হুকুম করে 
ঘাট হোস্তে নায়রা মেলিল ॥ 

ভুপতির 'অঙ্গীকারে সিংহল-বাতারি* মেলে 


জরা মেলিল তার পাঁছে। 

দাড়ি পাইকে সারি গায়ে সিংহল-বাতারি বাহে 
বজর! রহিল তার পাশে ॥ 

সুমকি ঝুমকি নায়ে হাতে খাডুয়ার বায়ে 
গাইতরে করিল যাত্রামুখ । 

মনকলা* ডিঙ্গাখানি ছোয় বা না ছোয় পানি 
যোগানে চলিল নয়নস্থখ ॥ 


> ইহার পর শখ, থ. ছ পুথিতে কয়েকটি অতিরিক্ত পত্ক্ষি আছে ২ 








পরার 

কমল লইয়। দেবীর আন্তর্জান 
হিলোলে হিল্লোলে নৌকা! যায়ে দীরে ধীরে । 
কালীদহে উপনীত হুইল দণ্ডধরে ॥ 
দেবী বোলে নরা'ধিপ মলমুত্রধারী । 
কেমতে* দেখিতে পারে হেমস্তকুষারী ॥ 
ছর্গার নৌকাতে লাগে নৌকার ছিল্লোল। 
কৈলাসে চলিলা মাতা লইয়া কমল ॥ 
কালীদহে গিয়া রাজ! চারিদিকে চাহে | 
কথায়ে দেখিলা কমল এই কালীদহে ॥ 
সাধু কহে এই দহে দেখিলু, রূপবতী ॥ 
অখনে কথায়ে গেল সঙ্কলিয়া হাতী ॥ 
অখনে এমন হইব মুঞি না জালিলু,। 
প্রতিজ্ঞা করিয়া মুঞি আপনা খাইলু ॥ 
প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গেত আজ বহু পাইলু লাজ । 
মিথ্যা কথা কহিয়া ভাক্তিলু মহারাজ ॥ 


© 


২৭৮ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


কমল দেখিলু সুই সার» ভাটি বেলা । 
জোয়ারে ডুবিয়া অখন রহিছে চঞ্চলা ॥ 
বেন মাত্র সদাগরে কৈল হেন রাও । 
ছুই কুলে ছাপাই রৈল তূপতির নাও ॥ 
ছাপানে রহিল নৌকা বেলা সপ্ত ঘটি । 
হেনকালে কালীদহে পড়ি গেল ভাটি ॥ 
ডুবুয়। আসিয়া তখন ভূপতিরে কহে । 
তিন পাব! ভাটি জল কালীদহে হয়ে ॥ 
ডুবুয়ার বাক্য শুনি দণ্ড সুলক্ষণ । নর 
একে একে নিরখয়ে* কালীদহের বন* ॥- 
দেখিতে না পায়ে কমল-কুমারীর অঙ্গ । 
সবে মাত্র দেখিলেক জলের* তরঙ্গ ॥ 
তূপতিয়ে বোলে শুন পঞ্চ-পাত্রগপ । 
তোমর! নি দেখিতেছ কমলের বন ॥ 
তোমরা বলিব! পাছে রাজা! করে বল॥ 
সাক্ষী হইয় বাণ্যার ঘরের নফর ॥ 


শ্রীমস্তের ্রতিশ্রচ্তি-ভঙ্গ ও বন্ধন 
কোটোম্বালের তরে আজ্ঞা কৈল দণ্ডধর । 
'অখনে জিনিল আক্ষি ধর সদাগর ॥ 
হেন মাত্র কোটোয়ালে নৃপ "আজ্ঞা পায়ে । 
লাম্প দিয়া উঠে সাধুর মধুকর নায়ে ॥ 
কাড়িয়া লইল সাধুর অঙ্গের সভরণ । 
চৌষটি বন্ধনে তারে বান্ধিল তখন ॥ 
অশেষ বিশেবে* কোটোয়াল সদাগর বান্ধে । 
মাথে হাত দিয়া যথ দাড়ী-পাইক কান্দে ॥ 
* ৰ, ঘ,ছ-_সাল। * শ্ান্তপাঠ কষ নিরক্ষতে 


খল; ঘ--কালীৰহ করে নিরীক্ষণ ৷ * খ. ষ, ও, ছ: ক--গঙ্গার।- 
* বিবিধ প্রকারে। 








ভ্রীমস্তের মান ২৭৯ 


বিবিধ প্রকারে বান্ধি পেলে নায়ের খোলে । 
কালীদহ বাহি ডিঙ্গা গেলেক সিংহলে ॥ 
নিজ্দ টঙ্গিত রৈল দণ্ড সুলক্ষণ । 
কোটোয়ালে লইয়া কিছু শুনিবা কারণ ॥ 
আগে পাছে কোটোত্াল লইয়া নিজ্দ ঠাট । 
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট ॥ 
ভুপতি সাক্ষাতে কোটোয়াল নৌয়াইয়! মাথা । 
যুগপাণি হুইয়া বোলে সাধু খুইনু কোথ। ॥” 
, ভুপতি বোলেন কোটোয়াল ঘুচাও জঞ্জাল । 
দক্ষিণ মশানে সাধু কাট রে ততকাল ॥ 
শ্রবণে শুনিয়! সাধু হৈল কাতর । 
দ্বিঙ্গ মাধবে গায়ে সারদা-মঙ্গল ॥ 


বাগ কছ 
ভ্ীমন্তের বিনয় ও সত্যনিষ্ঠা 


যোড় করে কহে সদাগর । 


খুচাও মনের রোষ ক্ষমহ সকল দোষ 
রাখ মোরে করিয়! কিন্কর ॥ 
অশেষ দোষের দোষী শরণ লইলে আসি 


তবে তারে ক্ষমিতে যুয়ায়ে । 
বিভীষণ রাবণের ভাই আইল আরামের ঠাই 
বিধিমতে পালিল তাহায়ে ॥ 


রাজা বোলে তবে রাখি কমলে-কুমারী দেখি 
নহে বোল মিথ্যা করি কৈলু,। 
দশনেতে লও খড় নিজ সুখে মার চোয়াড 


তবে যে তোহ্ষারে ক্ষমিলু ॥ 


» আন্ত পাঠ কা) 
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থাকিক্া রাজার পাশে কহে সাধু স্ফুউ ভাষে 
'অখনে কমনে মিথ্যা কইমু । 

জনম হইলে ভবে অবশ্য মরণ হবে 
এহার লাগি চৈতন্ত হারামু ॥ 


পযার 
ধৰ্ম্মপথে থাকিয়। ভরমন্তের আত্মরক্ষার চেষ্টা 


রাজা, নিবেদহ তোমার পায়ে বাকা মিথ্যা নছে। 
আছিল কমল লুকাইল কালীদহে ॥ 
তোমার প্রতাপে* তরি আইলু সপ্তসিদ্ধ | 
কালীদহে আসিয়া দেখিলু অরবিন্দু ॥ 
'অরুণসদৃশ তান দর্শন সুরঙ্গ । 
মৃণাল বাহছিয়া যেন উঠয়ে ভুজঙ্গ ॥ 
মধুকর ভ্রমিয়া যে পড়ে কুতৃহলে । 
সেই ত কমলে কন্তা! বৈসয়ে মৃণালে ॥ 
তোমার চরণ দেখিবারে হৈল সাধ । 
দেখিয়া খুচিল কর্ণ-চক্ষুর বিবাদ ॥ 
মধ্যাদায়ে মহোদখি দানে কন্নতরু । 
ধার্মিক বে রাজা তুদ্ধি বুদ্ধি স্বরগুরু ॥ 
ভুপতিকে বোলে কোটোয়াল খুচাব্দ জঞ্জাল 
দক্ষিণ মশানে সাধু কাট রে তৎকাল ॥ 
সপতির বচনে কোটাল সাধু নিতে আইসে 
পুনর্ব্বার ভ্ইরমন্তে বচন প্রকাশে ॥ 
অস্তাপিহ কালকূট ধরে শূলপাণি । 
কুশ্থ না ছাড়ে প্ুরুভার মেদিনী ॥ 
বড়বা আনলে নহি হানে মহোদধি ॥ 
স্বজনে আপনা বাক্য পালে নিরবধি ॥ 


৮ প.খ,ঙ_পসাহে। 








ভ্রমস্তের মশান ২৮৯ 


ভুপতি বোলেন শুন পক্ষ-পাত্রগণ । 

সাধু নহে এই বেটা উজ্জানী়া টেটন ॥ 
কাট নিয়া সাধুরে জীয়াতে নাহি কাজ । 
ভ্রীয়মস্তে বোলে বাক্য শুন মহারাজ ॥ 
দৈবে কাটিতে দিলা কোটোন্বালের ঠাই । 
প্রভাত কালের স্বপ্ন তোমারে কহি যাই ॥ 
যে স্বপ্র দেখিলু মুই লোকে বোলে ভালো । 
সেই স্বপ্রের ফল বিধি ঘটাইল তৎকাল? ॥ 


ভ্রীমন্তের দ্প্র-রস্তান্ত ঃ নাটকীয় পরিহাস 


স্বপ্ন দেখিলু মুই আদিত্য প্ৰকাশ । 
আপনার সুখে বলি খাম হামাস ॥ 
আর স্বপ্প দেখিলুম কহিতে বাসো! লাজ । 
শুণ্ডে জড়িয়! পৃষ্ঠে তোলে গজরাজ ॥ 
ক্ষণেকে নৌকায়ে চড়ো ক্ষণেকে তুরগে ॥ 
ক্ষণে দিব্য স্্রী* দেখো! দ্বিজবর আগে ॥ 
আর স্বপ্ন দেখিলু শুন দণ্ডধর | 
ত্রিকোণা পৃথিবী খাই ভরাছে। উদর ॥ 
যেমত দেখিলু রাঙ্গা কৈলু বারে বার । 
উরক্ষ জীবন মোর করিয়া বিচার ॥ 
সত্য কহিতে বদি বধয়ে জীবন । 
অচিরাতে ফল দিব ধর্স্ম নিরঞ্জন || 
তূপতি বোলেন কোটোয়াল খুচা জঞ্জাল । 
দক্ষিণ মশানে সাধু কাট রে তৎকাল ॥ 
যেন মাত্র কোটোয়ালে নৃপ আক্ঞা পায়ে । 
করে ধরি তুলিলেক সাধুর তনয়ে ॥ 


= ছ--রান্ বিপরীত হৈল । = ছ-সীষন্তিনী। = খন পূর্কুদ্থ কাখে । 


© 
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সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোতে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়৷ শোভে ॥ 


পয়ার 
কোটোয়ালে বান্ধিয়া সাধুরে লইয়া যায়ে । 
দেখিয়া পাটনের লোক প্রাণে না ধরায়ে ॥ 
সাধুরে বান্ধিয়া কোটোয়াল করে অপমান । 
দেখিয়া পাটনের লোক বিদরে পরাণ ॥ 


ভরমন্তের বন্দী-দশ! দেখিয়। নারীগণের শোক 

কাদেরে পাটনের লোক বুকে দিয়া দাও । 
কেহ বোলে কেমনে জীব ওহার বাপ মাও ॥ 
কোন কোন নারী কান্দে দেখি ছিরার নুখ । 
সাধু দেখি পুত্রবতীর বিদরয়ে বুক ৷ 

কোন কোন নারী বোলে চল রাজার ঠাই । 
ধন-বিত্ত দিয়া সাধুরে মাঙ্গি লই ৷ 

ডেকায়ে লইয়া যায়ে সাধুর নন্দনে । 

খলি দিতে লইয়া যায়ে দক্ষিণ মশানে ॥ 
দক্ষিণ মশান স্থান দিলে বন্ধকার । 
আপনে দেখিতে নারে অঙ্গ আপনার ॥ 


শানে মন্ত 

রর মশানেতে গিয়া ছিরা চারিদিকে চাহে ॥ 
ভয়ঙ্কর মুন্ডি’ দেখি মলে ভয় পায়ে ॥ 
শোণিতে পুণিত দেখে শত শত কুণড। 

¥ _ কোনখানে সমূহ দেখয়ে নরনুগ ॥ 








জ্রমস্তের মশান ২৮৩. 


কোনখানে নরমুণ্ড ছিড়ে শৃগালী ॥ 
পিশাচের শব্দে কর্পেত লাগে তালি 1৯ 
হুরাহুরি করিয়া বেড়ায়ে দানব । 
উচ্চব্বরে ডাকি বোলে খাই রে মানব ॥ 
পিশাচে দানবে মেলি হুড়াহুড়ি পাড়ে । 
তাহা দেখি অচৈতন্ত হইল শরীরে ॥ 
অন্তরে ফাফর সাধু হৃদে বুদ্ধি আছে । 
হাত-সান দিয়া কাণ্ডারে "আনে কাছে ৷ 
* কারে দেখিয়া! সাধু ”ফুট-ভাষ হৈল । 
খুলনা কাণ্ডারের তরে কহিতে লাগিল ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধুংলোন্ডে ॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে ॥ 


রাগ করুণ 
ভ্ৰমন্ত ও কর্ণধার 


আক্ষা কোল দিয়া ভাই যাও রে দেশেরে । 
আমার মরপ-সংবাদ জানাইয় মায়েরে ॥ 
কি ক্ষণে বিধাতা মোরে লেখিল কপালে। 
ভিন্ন-দেশবাসী মৃত্যু হইল অকালে ॥ 
এহা খণ্ডাইতে নারে হরি-হর-ধাতায়ে । 
দেবতার রাজা ইন্দ্র ভগ হইল গায়ে ৷৷ 
কিছু ধন দিয়! তুষিয় ভিন্ন-দেশী । 

লিগ দান করে যেন গয়া-বারাণসী ॥ 
আর এক বাকা মোর রাখিয় হৃদয়ে । 
তর্পণের জল দিয় স্নানের সময়ে ॥ 
কাণ্ডারীয়ে বোলে ভাই কি বলিলা তুক্ষি। 
দক্ষিণ মশানে তোক্ষার সঙ্গী হইলু আক্ষি ॥ 


» এই ছুই পঙ্ক ক-তে নাই । 


© 
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পরার 


কান্ডারের সঙ্গে আছে কথোপকথনে ।১ 
হেন কালে কোটোয়াল আইসে সেইখানে ॥ 
কোটোয়ালে বোলে বেটা জমন্ত বাণিয়া । by 
শানে চলহ বেটা আপনা চিনিয়া ॥ 

ভীয়মস্তে বোলে কোটোযাল করো নিবেদন । 
তোমার আজ্ঞা পাইলে করি স্বানতর্পপ ॥ 


ভমন্তের স্সান ও তর্পণ * 


সাধুর বচনে কোটোয়াল গেল নদীতটে । 
বন্ধন খুচাইয়া সেনা থুইল নিকটে ॥ 

জলেত নামাইয়া দিল সাধুর তনয়ে । 
চারিদিকে লোক নায়র চাপি রহে ॥ 
কোনখানে রহে সেন! দাড়া-ডাঙ্গি লইয়া!) 
হসিয়ার হুসিয়ার কোটোয়াল কহিছে ভাকিয়।। 
সাধুর চারিদিকে কেহো লোহার* জাল পেলে। 
সন্ধান পুরিয়া কেহো রহে আঠু জলে ॥ 

স্নান করি মহী-ফোটা ধরিল ললাটে । 
জলাঞ্জলি দিল সাধু জাহ্নবীর তটে ॥* 


> কোন কোন পুশিতে ইহার পুবে একটি খু আছে :_ 
আর সাধ 








অমস্তের মশাল 


পিতৃতর্শপণ-কালে মনে উঠে দুখ । 
উত্তরী ফিরাইয়! সাধু হইল দক্ষিণমুখ ৷ 
তিল-তুলসী সাধু কর মাঝে লইয়া । 
তপল করয়ে সাধু গোত্র উচ্চারিয়া ॥ 
বাপ ধনপতি হের শুনহ উত্তর । 
পুত্রের হস্তের লও তর্পণের জল ॥ 
তোহ্ষার নিমিত্ত দক্ষিণ দেশে আইলু । 
তোক্ষার চরণ বাপু দেখিতে না পাইলু ॥ 
তর্পণের জল লও কর 'অবগতি । 
দক্ষিণ মশানে কাটা যায়ে জীয়পতি ॥ 
লহুনা বিমাতা হের শুন মোর বালী। 
পুত্রের হুস্ডের লও তর্পণের পানি ॥ 
তর্পশের জল লও কর 'অবগতি । 

দক্ষিণ মশানে কাটা! যায়ে জীয়পতি ॥ 
খুলনা জননী হের শুন মোর বাণী । 
পুত্রের হুন্তের লও তর্পণের পানি ॥ 
তর্পণের জল লও কর অবগতি । 
দক্ষিণ মশানে কাটা যায়ে শ্রীয়পতি ॥ 
পুনঃ পুনঃ নিষেধিলা "আসিতে পাটন । 
আর তুয়া সনে আন্ধার না হইব দর্শন ॥ 
শুরু জনাদ্দন হের শুন মোর বালী । 
শিম্যোর হৃত্ের লও তর্পণের পানি ॥ 
ছাত্রশালে* গালি দিলে জারজ বলিলে । 
তে কারণে আইল যুঞি নগর সিংহলে ॥ 
তর্পণ করয়ে সাধু যথ উঠে মনে । 
কুলে থাকি কোটোয়ালে ডাকে ঘন ঘনে ।। 


» প্রাপ্ত পাঠ__ ছত্রশালে। 
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ভি 


২৮৬ মন্গলচণ্ডীর গীত 


কোটোয়ালে বোলে বেটা কূলে তোল গ৷ । 
সেইখানে কাটিমু মাথা চাপাইয়া না ॥ 


বন্তরপরিবর্তনকালে_ দেবীর অক্ট'দুর্বন। প্রাপ্তি 
কোটোয়ালের বাক্য শুনি সাধুর নন্দন । 
কুলেত উঠিল সাধু সঙ্কলি তৰ্পণ ॥ 
সেবকে আনিয়। তবে যোগায়ে অন্বর | 
ঝাড়িয়া পহ্িতে প্রসাদ পায়ে সদাগর ॥" 
অষ্ট-দুর্ব্বা তঞুল পাইয়া শিরে বান্ধে। * 
খঞ্ডজিল আপদ মোর এহার নাই সন্ধে | 


চৌতিশা * 

ভ্রীমন্তের চৌতিশ। 
ক-য়ে কমলা দেবী কমলবদনী । 
কালী কাত্যায়নী মাতা কামরুপিলী ॥ 
কটাক্ষেতে কামদেব করিলা উদ্ধার । 
কায়মনে করো স্তুতি কর প্রতিকার ॥ 
চা খ-য়ে খ্পর! দুর্গা খাবর করে ধরি । 
খণ্ড খণ্ড কৈল! মাতা অন্তর ক্ষয় করি ॥ 
খরসানে দৈতা তুদ্ধি কৈলা খানি খানি । 
খপ্ডাইলা দেবের বিস হইয়া খকগাপাণি ॥ 








জ্মন্তের মান 


গ-য়ে গৌক্িকা মাতা গগন-বাহিনী ॥ 
গঙ্গা গোদাবরী হইল আপনি ॥ 

গাউক তোক্ষার গুণ এ তিন ভুবন । 
গিৰি-ুতা রূপে মাতা রক্ষহ জীবন ৷ 


ঘ-য়ে ঘরিলী শিবের ঘোষে ত্রিদুবন । 
ঘাতিক! অন্গরগণ কৈলা সংহারণ ॥ 
দঘণ্ট। ঘাঘর বাজে শুনিতে সার । 
ঘরের সেবক দুর্গা রক্ষ এই বার ॥ 
উভে* উদ্কারিলী* মাত! উদ্ধারিলা পুরী । 
উগ্রকারারূপে মাতা উমা মহেশ্বরী ॥ 
সতপজিয়! তিতুবনের কৈলা উপকার 
উগ্র মশানে দুর্গা রক্ষ এই বার ॥ 


চ-য়ে চামুণ্ডা দেবী চরণে নূপুর । 
চতুদ্ছু'জারূপে দুর্গা বধিলা চিকুর ॥ 
চক্রধদনী মাত৷ কি বলিব আর । 
চানুঞ্ডা-স্বরূপে মাতা রক্ষ এইবার ॥ 


ছ-য়ে ছন্ন কৈল! মাত৷ এ তিন ছ্ুবন । 
ছন্ন করিল৷ মাতা ত্রিদেশের দেবগণ ॥ 
ছাড়িলা শরীর মাতা দক্ষরাজ্জ ঘরে । 
ছাড়িয়। কপট মাতা রক্ষহ আমারে ॥ 


জ-য়ে জননী মাতা জগৎ-পুজিতা । 
জন্মে জন্মে জন্মাইয়া জন্মের কর হিত ॥* 
জননী পুজিল তোক্ষা জানে জগজনে ৷ 
বদ্ধ করিয়া রাখ দক্ষিণ পাটনে ॥ 


> প্রান্ত পাঠ উল । 
= ছ-_জন্মে জন্মে সানথ; জগতের কৈলা [হত । 
৮ 


অঙ্গলচণ্ডীর গীত 


ঝয়ে ঝঞ্জাবাত দুর্গা ঝড় বরিষণ। 

ঝউল ঝগড়া যথ তোক্ষার কারণ ॥ 
ঝগড়া না কর ঝাটে কর প্রতিকার ॥ 
ঝলকে ঝলকে রউ” বাহিরায়ে ছিরার ॥ 
ঞি-য়য়ে একাকিনী মাতা এ তিন তুবন ॥ 
এড়ি আইপু মোকরায়ে রক্ষহ জীবন ॥ 
এবার উদ্ধার মোরে ছাড়িয়া কৈলাস । 
এই দেশে আনিয়। মোরে না কর বিনাশ ॥ দি 
ট-য়ে টুয়াইল! মাতা যথ ছুষ্ট বীর । 
টঙ্কারে অন্থরগণ রূপে নহে স্থির ॥ 
টদ্ধারে অস্দরমুণ্ড কইল! খানি খানি । 
টুকেক ব্মসিয়া মোরে রক্ষয়ে ভবানী || 


ঠ-য়ে হাকুরালী মাতা ঠমকে সর্বদজয়ে । 
ঠেলায়ে অন্সুরগণ ঠমকে কৈলা ক্ষয়ে ॥ 
ঠিকরির! পড়ে মাতা ঠেল! দেন্স যারে। 
ঠেকিছম সঙ্কটে মাতা রক্ষয়ে আমারে ॥ 





ত-য়ে ত্রিপুরারি দুর্গা ত্রিশূলধারিণী । 
ত্রিদশের দেবতা তুক্ষি ত্রিপুর-বধিনী ৷ 
স্ততি করিল! তোহ্ষা ত্রিদশের দেবগণ । 
ত্রাসিত হুইয়া ডাকি দাসীর নন্দন ॥ 


থ-য়ে স্থাপিলা মাতা স্থল বন্ুমতী । 
স্থাপিলা ভুবনে পুজা আপনা শকতি ॥ 
স্বাপিলা আপনা যশ খুইলা খুষিবার । 
স্বাপিয়া সেবকে ছর্গা না কর সংহার ৷ 
দ-য়ে ছর্গা মাতা তুদ্ধি দুর্গাতি-নাশিনী । 
দরিস্রেরে পরিত্রাণ করো নারায়ণী ৷ 
দেব-দানবেরে বর দিলা এক মনে । 
দাসীর নন্দন রাখ দক্ষিণ মশানে ৷ 
ধ-য়ে ধুত্রলোচন বধ কৈলা ধরিয়া ধরণী । 
ধরিলা অশেষ মায়া কামরূপিনী ॥ 

ধ্যানে না জানে তোক্ষা ধাত! ত্ৰিলোচন । 
ধাত্রিকা-স্বরূপে দুর্গা রক্ষয়ে জীবন ॥ 
ন-য়ে নমো বন্দোম মুঞি নমো নারায়ণী । 
নখে বিদারিয়া দৈত্য কৈল! খানি খানি ॥ 
নিজ কিন্করেরে দুর্গা হও সুপ্রকাশ । 
নারসিংহী রূপে ছুর্গা শক্ত কর নাশ ॥ 


৯ ৰ. ছ_আপদ। 
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মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
প-য়ে পার্বতী মাতা পর্ববত-নন্দিনী । 


- পতিতেরে পরিত্রাণ কর নারায়ণ ॥ 


প্রণতি করিয়া কহম পতিত বে জন ॥ 

পাষণ্ড ঘুচাইরা রাখ দক্ষিণ মপান ॥ 

ফ-য়ে ফণিরূপে মাত৷ ধরিল! ধরণী । 

ফিরিল! তুবনমধ্যে হইয়া যোগিনী ॥ 

ফাফর হইয়াছি মাতা না দেখি নয়ানে । 

ফাফর ঘুচাইয়া রাখ দক্ষিণ মশানে ॥ . 
ব-য়ে বৈষ্ণবী ছর্গা বিষ্ণুর ঘরিনী । 

বৈকুণ্ঠে নারিকা তুক্ষি বেদ-পরায়নী ॥ 

বাণ প্রাণ রৈক্ষা কৈলা হৈয়া দিগদ্বরী । 

বারেক উদ্ধার কর শত্রুসৈন্ত মারি ॥২ 


ভ-য়ে ভবানী মাতা ভবের বনিতা ॥ 
ভকত-বৎসলা তুদ্ছি ভুবনের মাতা ॥ 
ভকতি করিয়ে তোমা ভয় পাইয়া মনে । 
ভব-ভীত হৈয়া! ডাকি" দাসীর নন্দনে ॥ 
ম-য়ে মহেশ্বরী মধুকৈটভ-নাশিনী । 
মৈযাস্থর আদি দৈত্য কৈল! খানি খানি ॥ 
মুঞি মুঢ় মন্দমতি কি বোলিব আর |. 
মায়ের সত্য পালি মোরে রক্ষ এই বার ॥ 
কয়ে | যম-দরশনী। 





ভ্রিমস্তের মশান 


জয় জয় জয় দুর্গা জয় নারারনী । 
যশোদা-নন্দিনী দুর্গা রক্ষয়ে পরাণী ॥ 


র-য়ে রস্তা-রূপে রক্রবীজ-বিনাশিনী । 
কুষিয়া সমরে দৈত্য কৈলা খানি খানি ॥১ 
কুষিলা সমরমধ্যে একা মহেশ্বরী । 

রক্ষ রক্ষ প্রাণ মোর শত্রুলৈন্য মারি ॥ 
ল-য়ে লক্ষ্মী-কূপে লোক করিলা পালন । 
*লীলায়ে করিলা তুক্ষি ছুষ্ট সংহরণ ॥* 
লক্ষ লক্ষ প্রণাম করো লোটাইয়া ধরণী । 
লক্ষ্মীরপা মাতা মোর রক্ষয়ে পরাণী ॥ 
ব-য়ে বারাহিণী মাত! বরাহু-মূরতি । 
বিষম সঙ্কটমধ্যে রক্ষ ভগবততী ॥ 
বিকট-দশন* করি বৈরি কর নাশ । 
বিপত্তির কালে মোরে হও প্রকাশ ৷ 
শ-য়ে সনাতনী* মাতা শুত্র-দরশনী* । 
শেষ-শয়নে নিদ্রা গেলা নারায়ণী ॥ 
শিশুমতি হৈয়া মাতা কি বোলিব "সার । 
শাকস্তরী হৈয়া মাতা রক্ষ এইবার ৷ 


য-য়ে যষ্টীকূপে মাতা করিলা পালন । 


সানন্দে পুঁজিল তোহ্মা শিশুমাতৃগণ ॥ 
বষ্টরাত্রি পুজা লইয়া! থাক সেই ঘরে । 
শঠতা ছাড়িয়া! দুৰ্গা রক্ষয়ে আমারে ॥ 





২৯৯ 








ভ্রমস্তের মশান ২০৬ 


পরার 
“দেবীর অঙ্গ-স্পন্দন ও পল্মা-কর্কুক কারণনির্ণয় 

মশানেতে ভ্ী়মস্তে ভাবে মহামারে । 

সঘন স্পন্দন করে দেবীর বাম পায়ে ॥ 
মনস্থির করিতে নারে জগত-জননী । 

পদ্মা আদি পঞ্চ-কন্তা ডাক দিয়া আনি ॥ 
দেবী বোলে পল্থাবতী জান কি কারণ ॥ 

কোন সেবকে আক্ষা করিল স্মরণ ॥ 


দেবীর বচনে পন্মা হৈয়া হরষিত | 
পান্্রবিহিত পো আনিল ত্বরিত ॥ 
পাঙ্গী-পোথা পল্লাবতী সন্মুখে খুইয়া । 
ক্ষিতি-রেখ দির! গণে মহা হৃষ্ট হৈয়া ॥ 
দেবতা গন্ধবর্ব গণে যথ স্বৰ্গবাসী । 
দেবগণ গণিয়া গণে মেনকা উর্বশী ॥ 


স্বর্গেত গণিয়া পক্মা না দেখে ডঃখ-শোক । 
পাতালেত ক্রমে ক্রমে গণে নাগলোক ॥ 
'অনস্ত বাস্দুকী গণে কর্কট মহাশয়ে । 
শঙ্খ মহাশঙ্খ গণে সদয় হৃদয়ে ॥ 


পাতালেত কাহার না দেখে ছুঃখ-ক্রেশ । 
মর্ত্য্যে নরলোক গণে জানিতে বিশেষ ॥ 
প্রথমে গণিল পল্মা নৃপ-ছত্রদণ্ড । 
পান্রভাগ গণি গশে যথ সভা-খণ্ড ॥ 


পরঙ্গাগণ গণি গণে প্রতি বরে ঘরে। 
অবশেষে গণিলেক শ্বীমস্তের তরে ॥ 
সর্ত্য-মণ্ডল গণি খড়িতে দিল রেখ । 
ীয়মন্তের খড়িতে পাইল প্রত্যেক ॥ 





পজী-পোথা পদ্মা দুরেত থুইয়া । 
দুর্গার অগ্রেভ কহে যুগ-পাণি হৈয়া ॥ 
তোমার প্রেমের দাসী খুলনা যুবতী । 
ভিন্ন দেশে আনি বন্দী কৈলা তান পতি ॥ 
তোমার আজ্ঞায়ে পুত্র পাটনে পাঠাইল । 
দক্ষিণ মশানে ছিরা জীবন হারাইল ॥ 
যেন মাত্র পদ্মাবতী কৈল হেন রাও । 
সক্রোধে আদেশ কৈল জগতের মাও ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্জ-মধুংলোভে । * 
ছবি মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে ॥ 
রাগ কেদার 
আমন্তের সঙ্কটে দেবীর উৎকণ্ঠা 
শুনিয়া পদ্মার বালী জগতের জননী 
বোলে ক্রোধে হইয়া আবেশ । 
রখ সাঙ্দাও ঝাট করি যাইমু সিংহলপুরী 





ভ্রমস্তের মশান 


লোলজিহ্বা দানব সাজে জিহবা লব্বিত। 
উনকোটি দানব সাজে তাহার সহিত ॥ 
ডাকিনী-যোগিনী সাজে আর গন্ধবিবলী । 
চৌষটি দানব সাজে চৌষটি বোগিলী ॥ 
'গুণশিল! যোগায় সাজন রথখান । 
মৃগরান্দ বহে রথ ক্অপুরব্ধনিশ্্ীপ ॥ 
দানব সকলে তবে রহিতে না চাচছে। 
ছর্গার সাজ্তঞায়ে রথ মশানেতে বায়ে ॥ 
অবতার? পাতিতে চাহে দানবের গণ । 
হেনকালে পন্মা কহে দশতুঙ্গা-স্থান ॥ 


দেবীর জরতী বেশে মশানে গমন 


পশ্নাবতী বোলে মাতা শুন দশতুল্জা । 
আপনে স্থাপিয়া স্সাছ সিংহলের রাজ্জা ॥ 
আমার বচন শুন জগতের মাও । 


কোটোয়ালের স্থানে তুন্ধি ছিরা মাগি লও । 


পল্মার বচন শুনি জগত-জননী । 
সেবক তরাইতে হইল বৃদ্ধ ত্রাক্ষনী ॥ 


শিরের কেশ পাকিল বুড়ার দশন লড়ে বায়ে । 


বদনে না স্দুটে বাক্য ওঠে ঠেকি রয়ে ॥ 
ভুরুর ভঙ্গিমা দেবীর পাকালে আখির ডিম । 
গায়ের মাংস দড়ি দড়ি চক্র হুইল গীম ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে যাইতে আছাড় খাইয়া পড়ে । 
ক্ষণে সর্চ্ছা ক্ষণে উঠে তাহা পরিহরি ॥ 
ধীরে ধীরে সারদা মশানের দিকে যায়ে । 
কুবুদ্ধি লাগিল কোটোয়াল ডাকিয়া রহায়ে ॥ 


> হ_-কাগন্ধা। 


২৯৬ 





দেবী ও কোটাল 


দেবী বোলে কোটোয়াল বচন প্রকাশি । 
ব্রাহ্মণের কন্তা আমি ঘর বারাণসী ॥ 
জনম অবধি আক্ধি করিয়ে ভ্রমণ । 

নানা তীর্থ বেড়াই আদ্ি পুণোর কারণ ॥ 
উদরগিরি গিয়াছিলাম স্ুর্য্যের উদয় । 
নীলাচল গিয়াছিলাম যথা মহাশয় ॥ . 
বড় ক্লেশে গিয়াছিলাম কৈলাস পর্ব্বতে | 
মহাদেব দেখিলাম ভবানী সহিতে ॥ 
কহিতে বাসম লজ্জা আপনার শিক্ষা । 
হিঙ্গুলিয়া গিয়াছিলাম কামরূপ কামাখ্যা ॥ 
গঙ্গাসাগরে যাইতে চিত্ত উতরোল । 
এথাতে আসিল আন্ধি শুনি গণ্ডগোল ॥ 
হেনকালে মশানেতে দেখিয়া সাধুর বালা । 
শীরে ধারে ছিরার কাছে গেলেন কমলা ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তৰি বলি হৈয়া শোভে ॥ 


* কোন কোন পুৰিত (ক, হু) হা পৰ নিক পর পা খা ক 








ভ্রমন্তের মশান 
রাগ স্ুপালি 
কোটালের নিকট মন্তের প্রাণন্তিক্ষ। 

কোটোয়াল বড় পুণ্যবান । 

ঘুচাইয়া কপট হাসি পিতা কর স্বর্গবাসী 
ভরমস্তে মোরে দেন্স দান ॥ 

বৃথা দেখ দান উহার মাও খুলনা 
বিধিমতে সেবিছে আমারে । 

তাহান পুত্রের দুখ দেখিয়া বিদরে বুক 

*_ প্রাণ মোর ছদয়ে স্থির নহে ॥ 

শুন মোর সোনা বাপ না লইয় ব্ৰহ্মশাপ 
ভিক্ষা মোরে দেন্স সাধুর বালা । 

পুণ্য পথে দে চিত বাড়িবা যে নিত নিত 
সদয় হৈব কমল! ॥ 


পয়ার 
কোটাল-কর্ততৃক দেৰীর অপমান 


কোটোয়ালে বোলে শুন ব্রাহ্মণের ঝি । 
তীৰ্থভ্ৰমণ কর সাধুর দায়’ কি॥ 
সেনাগণে বোলে কোটোয়াল মনে ভাব কি। 
'অদ্তিপ্রার বুঝি এই লঙ্কার রাক্ষলী ॥ 
কথা! হোতে 'আইলা বুড়া ডাকিনীর চিন । 
দৃষ্টিমাত্ৰ আক্ষরা হইলাম শক্কিহীন ॥ 
মশান হোতে বাহির কর বুড়া এক! । 
বাক্যে না যায়ে যদি পাছে মার ঢেকা 
পাইকে ঢেকায়ে লই যায়ে সারদায়ে । 
ওমা বুলি পড়ে বুড়া পদে উট খায়ে 


> শখ, ছ-কাথা। * _পৃে। 


২৯৭ 
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দেবী বোলে কোটোয়াল দেখিলাম দেশ । 
কাট নিয়া সাধুরে মোরে কেনে ক্লেশ ॥ 


সারদার বাক্য শুনি কোটোয়ালে কহে 
বুড়ারে এড়িয়া তোরা নাইস এথায়ে ॥ 
কোটোয়ালে মোরে ডাইন বলিয়াছে। 
পুনর্ব্বার ভবানী দীড়াইয়া ছিরার কাছে ॥ 
দেবী বোলে ছিরার অঙ্গ হউক বজ্জলেপ । 
কোটোয়ালের অস্ত্র তাতে না হুউক প্রক্ষেপ ॥ 
দেবী বোলে ছিরাই অবোধ ছাওয়াল'। 
মশান ছাড়িমু রাজার খাইসু কোটোয়াল ॥ 
‘অন্তৰ্ধান হৈল দুৰ্গা ছিরারে দেখিয়া । 

মশানে শুনিবা কিছু কোটোয়াল লইয়া ॥ 


দেবী-কর্তৃক খড়েগর আঘাত হইতে শ্রীমন্তকে রক্ষা 


হাতে ধরি গরীয়মস্ত আনিল তখনি । 
মশানে আসিয়া বৈসে হৈয়া খড়গপালি ॥ 
কাটিবারে লইয়| গেল মশান ভিতরে । 
ছায়ারূপা হইয়া দুর্গা ছি লইল কোলে ॥ 
ছিড় ছিড় বলি কোপ হানে কালু দণ্ড । 
ছিরার 'অঙ্গে ঠেকি খড়গ হইল খণ্ড খণ্ড ॥ 
লোহার মহিষ ছিড়ম খড়ের বাতাসে । 
হেন খড়গ ব্যর্থ গেল লোকে মোরে হাসে 
পরামর্শ করি কোটোয়াল নহি ছাড়ে কাজ । 
ডাব থাকি বাছি আলাইল খড়গ-রাজ ৷ 
ছিড় ছিড় বোলি কোপ হানে কালু দণ্ড। 
ছিরার অঙ্গে ঠেকি খড়গ হৈল খণ্ড খণ্ড॥ 
দ্বিজ মাধবানন্দে এহ রস গায়ে । 

সদর হইয়া ছিরা রাখে মহামাকে ॥ 
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রাগ মাহুর 
রাজসৈন্য কর্তৃক মন্ত আক্রান্ত 
রাজসৈন্য ক্রোধের” তরঙ্গে । 
লোচন কুধির রূপে দশন ধরে চাপে 
অস্ত হানে প্রীমস্তের অঙ্গে ॥ 
মত্ত মাতঙ্গ সবে ঘোর নাদ করে রবে* 
ফুকাররে* মাহুত সকল । 
গণ্ডে অঙ্গুশ দিয়া তজ নহে আগু হৈয়া 
+ সাধুরে দেখয়ে দাবানল ॥ 
অঙ্কুশ ডাবুপ ভাঙ্গে অন্দে অস্ত্র নাহি লাগে 
ধন্থণুণ ছাড়ে লাখে লাখে ॥ 
উফারি কিরিচ পড়ে সখনে চিৎকার করে 
দেখি কোটাল পড়িল বিপাকে ॥ 
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদ-কমলে 
করযোড়ে করো! পরিহারে । 
কিন্করে ক্রেশযুতা দেখিয়া ত শৈল-সুতা 
বারে বারে মশানে ফুকারে ॥ 
পয়ার* 
দেবীর আড্ডায় দেবী-০সনার রণে অবতরণ 
যেন মাত্র দানবে দুর্গার আন্ঞা পায়ে ॥ 
একবল হৈয়া তবে মশানেতে যায়ে ॥ 


> খু কোবিত। * শ,ঙ_ গোর খন হন কবে। * খ; ক, খ, ছ-_ কোষে চলে। 
* ইহার পুর্বে ছ-পুশিতে নিজ্জলিখ্িত ত্রিপৰ্বী-পদ্টি আছে £ 


মাতৃগশে দল ছিকে বেড়ে ॥ 
কসগুলুস্থ জল ভরি চারি মুখে বেদ পড়ি 
চড়ি দেবী হংস-বিষানে । 
রক্ত অন্বর পরি বালী কপ ধরি 
সতে দেনী বায়ু সুস্থাসনে ॥ 


০০০ 
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ঘোড়! হইয়া দানব ধায় উদ্ধনুখে । 
ক্ষিতিতলে মারে ঠাট কামড়াইয়া বুকে ॥ 
ব্যস্ত হইয়া দানব উড়াইয়া চুলে । 
পৰ্ব্বতে তুলিয়া মারে গুরুয়া পাছাড়ে ॥ 
যেই দিকে পলায়ে সৈন্ত পাইয়া তরাস । 
সেইদিকে মাতৃগণে করয়ে গরাস ॥ 
মার মার শব্দ শুনি কোটোয়ালে চিন্তে । 
কথা হৈতে কার সৈন্ত আইল আচন্ভিতে ॥ 
কাট কাট করিয়া কোটালে করে রোল । , হু 
হেনকালে ঘোড়িয়া ক্ষেত্র* তার কাছে গেল ॥ 
ঘোড়ায়ে থাকিয়। পাড়ে* ধরি দীঘল চুল। 
নিজ দানব দিয়া লাঘব ক্রাইল বহুল ॥ 

সৈন্যে কোটাল নিহত 
অনেক প্রহারে কোটাল ছাড়িল জীবন । 
কালীক্ষেত্রে আনি মাথা কাটিল তখন ॥ 
সমস্ত কটক রাজার কাটিল পার্বতী । 
এক চরে এড়ি দিল জানাইতে ভুপতি ॥ 
এড়ান পাইয়া চর প্রাণ লইয়া এ 
ভুপতির আগে গিয়া রণের কথা রি 


রাগ কানড়া 
চর কর্তৃক রাজাকে সংবাদ দান 
রাজা অবলা প্রবল! হইল রণে। 
তোমার সৈন্ত বধিল মশানে ॥ 








ডেকা! মারি বাহির কৈলাম তায়ে ॥ 
বুড়া বোলয়ে কাট কাট । 
মশানে বেড়িল রিপুঠাউ ॥ 

* সৈন্ত সহিতে পড়ে নিশিপতি । 
সুই আইলু পাই অব্যাহতি ॥ 
দ্বিজ মাধবে রস ভণে। 
ক্রোধ হুইল চরের বচনে ॥ 


রাগ মজল-মজরী* 
কলাাজার রণ-সজ্জ। 
সাজ সাজ যুদ্ধমুখে ভূপতি সঘন ডাকে 
রাজা সমেত পড়ে সাড়া । 
যে অন্তর ধরিতে জানে চলহ রাজার স্থানে 
ঘন ঘন বাজে লিঙ্গ! কাড়া ॥ 
সাজিলেক রপ-চাপ রণসিংহ করে দাপ 
চলি যায়ে রাজ-সৈন্তগণ । 
সিল্ধুবিক্রমে ধায়ে সেনাগণ সব যায়ে 
সিংহ যেন ছাড়ে কোপানল ॥ 
সাজিল সকল রাজ করিয়া আপনা সাঙ্গ 
জাব্বকিতে আনল ভেজার়ে । 
দারু কাচলী করি তাপকেত গুলি ভরি 


শব্দেত পৃথিবী কাপছে ॥ 


৯০ 


সাঙ্গো সাল করি রাজা সভার দিকে চাহে । 
ছারী প্রহরী পাইক সাজে লমুদায়ে ॥ 

রণ গাজ্ি সাক্ষিলেক রণেরে পাগল ॥ 
প্রতি কোপে ছিড়ে রণে লোহার শিকল ॥ 
রলিক মঙ্গল সাজে রাজার বাচার । 
বিরোধ বাধাইতে দিছে এক হাতে তার ॥ 
তিন লক্ষ সেন! লৈয়া সাজে নয়ন-স্থখ’ । 
লীশায়ে টানয়ে তারা রাজার ধন্থুক ॥ 
রানার ভাই ভঞবর পাগলা ক 
তান সঙ্গে তিন কোটি সৈল্তের সাজনি ॥ 








অমস্তের মশান ৩০৩ 


পৰ্বতীয়া ঘোড়া চলে মন্দমন্দগতি । 
মশানে যাইতে কান্দে বিশ্রাম হাতী ॥১ 
এথ অমঙ্গল দেখি ভয় নাই মনে । 
মার কাট করি পাইক চলিল মশানে ॥ 
মায়া করি নারায়নী* রৈল এক ধারে। 
নুপতির সৈন্য আইল মশান ভিতরে ॥ 
দেবী বোলে শুন পুত্র যক্ষ* দানব । 
ভীমা মুত্ধি ধরি তোরা খাও রে মানব ॥ 
যেন মাত্র দানবে দুর্গার আজ্ঞা পায়ে । 
এঁকবল হইয়া সব মশানে বেড়য়ে ॥ 
দ্বিঙ্গ মাধবে গায়ে ভাবি মহামায়ে । 
নিজ গণ লইয়া আপনি যুঝে মায়ে ॥ 


রাগ কানড়া 
সুদ্ধ-বর্ণন। 
যুদ্ধেত প্রচণ্ড মাতা ধরি অশেষ রূপ ॥ 
মশানেত দিলা ছানা বধিবারে রাজসেনা 
কুধিরে ভরিয়া দিল কূপ ॥ 
বারাহিণী রূপ ধরি সমর ভূমিত বৈরি 
সেনাগণ যায়ে বিদারিয়া ॥ 
মত্ত মাতঙ্গ ধরি যুথ ছিন্নভিন্ন করি 
শুণ্ডে ধরি মারে আছাড়িয়া ॥ 


> ইহার পর ছ, অতিরিক্ত_বাম বাহ বাম চক্ষু ঘন খন শ্পন্দে । আপনার 
নও কেহ নাহি দেখে সুক্ধে ॥ 
Ls ou = ক-ৰৈক্ষ । 


ভূত বেতালগণ ধাইয়। একযোগে । 
নৃপসেনা বধিয়া! করয়ে রক্তভোগে ॥ 
মশানে পড়িল যদি রাজার অনুজ । 
সকলে পড়িল রণে না করিল যুঝ ॥ 
এড়ান পাইয়া চর প্রাণ লই! যায়ে ॥ 
তূপতির আগে গিয়া রণের কথা কহে ॥ 





এরমস্তের মশান ০: 
রাগ বসন্ত 
কুধির-জ্রোতে দেবীর কনলে-কামিনাী মুন্তি-ধারণ 

সৈন্য বৰিয়া দেবী নাচন্তি ষশানে ॥ 

জয় জয় করয়ে সকল মাতৃগণে ॥ 

ভুত বেতাল তান ধরি গীত গায়ে । 

নরমুণ্ডে যোগিনীরা মন্দির! বাজায়ে || 

কোনখালে কুধিরে স্থজিলেক তরণী । 
টি কৌতুকে বিহার করে ডাকিনী যোগিনী ॥ 
সারিঙ্গা মন্দিরা পাক্খাক্দ করিলা বিলাস । 
লড়ালড়ি দিয়া করে শব্দের প্রকাশ ৷ 
রুধির ভিতর মাতা স্থজ্গিলা কমল । 
আপনে কুমারী হৈয়া ধরে করিবর ॥ 


রাগ মালশী 
বআজ্ু জগৎ জনে দুর্গা দেখ । 
কোটি কোটি জনম সফল করি লেখ ॥ 
রছ-সিংহাসলে বৈঠল দেবী । 
হেন লয়ে মোর মনে তুয়া পদ সেবি ॥ 


পয়ার 
সিংহলরাজের দেনী-বন্দন! ও প্রতিশ্রুতি-দান 
ক্ষণেক বেয়াজে রাজা পাইল চেতন ॥ 
যুগ-পাণি সারদারে করছে শ্বন ॥ 
দেবী বোলে শ্রবণ কর দণ্ড সুলক্ষণ । 
জিয়াইয়া দিব আক্ষি তোক্ষার সৈন্যাগণ ॥ 
কন্া বিহা দে্স সাধুরে দেন অর্ধ রাজ্য । 
আপনা ভালাই চাহ কর এই কার্ধা ॥ 
১ গ্থাত জং 


ৰ 
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রাজা! বোলে যেই 'আজ্ঞা কৈল! বেদমাতা | 
সৈন্ত জিয়াও সাধু করিসু জামাতা ॥ 
দেবী বোলে আর বাক্য শুন দণ্ডধরে । 
কমল না দেখিল! তুমি কালীদহের জলে ॥ 


রাজার কমলে-কামিনী-দর্শন 


কমল দেখহ তুদ্ধি রুধির উপর । 
খুচউক মনের ধন্ধ সাধুর উত্তর ॥ 
আপনা নয়নে দেখি দণ্ড সুলক্ষণ । * 
ভ্রীমস্তেরে প্রশংসা করয়ে ঘন ঘন ॥ 
অমৃত নয়ানদৃষ্টি চণ্ডিকায়ে চাহে | 
জিয়া উঠে রাজসৈন্ত হাতে অন্তর ধায়ে ॥ 
কাটা হুস্তপদ লাগে স্থানে স্থানে মোড়া । 
লাখে লাখে জিঞি উঠে পৰ্বতীয়া ঘোড়া ॥ 
কটক জিলেক রাজার দেখিয়া নয়ানে । 
লক্ষ বলি দিয়া পুন্দা করিল মপানে ॥ 
দেবী বোলে অবোধ ছির! শুন কছি কথ! । 
নেক দিবস সাধু হইছে অন্যথা ॥ 
ভ্রয়মস্তে বোলে মাতা সকলি 'আঙ্গি জানি । 
যজ্্ণা দিয়াছ বাপে না মারিস প্রাণী ॥ 
বোলে মস্ত বলি রে তোক্ষারে । 
এতেক কহিয়৷ দেবী হৈলা অন্তৰ্ধান । 


নেক 


সক 





ভ্রমস্তের মশান 
পিতা-পুতে মিলন 
এখেক জানিয়া সাধু করিলা গমন । 
কারাগার -স্বারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
কারাগারে বন্দিয়া চোর ভাগে ভাগ ॥* 
অবশেষে পাইল পিয়া বাপের যে লাগ ॥ 
গ্রীয়মস্তে বোলে তুদ্ধি কোন জন হও । 
নিশ্চয় করিয়া মোরে পরিচয় দেও || 
উজ্জানী নগর খর সাধু ধনপতি । 
পাটনে চলিয়া আইলু রাজার সরণি ॥ 
দৈবহেতু কমল দেখিলু কালীদহে ॥ 
ত্য জানিয়া মুঞি জানাইলু রাজায়ে ৷ 
কাণ্ডারে না দিল সাক্ষী রাজার গোচর । 
বার বৎসর বন্দী আছি কারাঘর ॥ 
রাত্রিদিন পোড়ে মন হুই ভাষ্যার তরে । 
না জানি কি হৈল তথা উজানী নগরে ॥ 
তথ্য সহিতে কথা শুনিয়! ছিরাই । 
মায়ে-দিহা পত্রথান দিল বাপের ঠাই ॥ 
পত্রখান পড়ি সাধুর তিতে* স্ব অঙ্গ । 
নয়ানে গলয়ে জল বহুয়ে তরঙ্গ ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে । 
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে ॥ 
রাগ স্থছি 
কহ কহু রাজার জামাই কহু সত্য বাণী । 


উজ্জানী নগরে কেমন প্রকারে 


> ছ_ বন্দী ছিল হত জন ছাড়ে ভাগে ভাগ। 
* ছ,ঙ; ক-_-পোড়ে; ছ_ পুলকিত । 


৩০৮ 


এথ দুঃখ দিল দারুণ’ বিধি ॥ 

বার বৎসরের কথা কি হৈল না জানি তথা 
উজ্জানী নগরের তরে । 

নাহি মোর বাপ ভাই জাতির রক্ষক নাই 
ঘরে মাত্র ছইটি ভাৰ্য্যা সবে ॥ 

বাকোর জানিয়া অস্ত বোলে বাণী জীঁয়মন্ত 
পরিহুর মনের সন্তাপ । 

পরিহাস বাক্য নছে আন্ধি তোমার তনয়ে 
তুক্ষি মোর জন্মদাত! বাপ ॥ 


পরার 
ধনপতি বোলে বাপু কহু দেশের কথা । 





ভ্রমস্তের মশান ৩৯, 


বিবাহে ধনপতির আপত্তি 
ধনপতি বোলে বাপু, খল এই রাজ্য । 
এহার কন্া বিহু! করা বড়হি অকাৰ্য্য ॥ 
ভ্রীয়মস্তে বোলে মোর বিহার নাঞি সাধ । 
স্কটে পড়িছি’ পাছে ঠেকিব প্রমাদ ॥ 
অঙ্গ পরিষ্কার পিতার করিল তখন । 
কান করি পঙ্তাইল উত্তম বসন ॥ 
শিবপুজ্! করি সাধু করিল ভোজ্জন । 
*পুত্রেরে লইয়া কোলে বসিল তখন ॥ 
বিবাহ উৎসব রাজা করে দিব্য স্থানে। 
দিব্য দোল৷ পাঠাইল সাধুর কারণে ॥ 


ভ্রমস্তের বিবাহ 
“দোলায়ে চড়িয়া দোহে করিল গমন । 
ভূপতির বিস্কমানে দিল দরশন ॥ 
ধনপতি দেখি রাজা বোলে নীচ বোল । 
"মার অযোগ্য* কিছু না লইয় সদাগর ॥ 
ধনপতি বোলে রাজা নাহি করি রোষ | 
যথ কিছু হইল মোর পাপ-কর্স্ম-দোষ ॥ 
ঢাক ঢোল বাহে রাজার সৃদঙ্গের লেখা নাই । 
শতে শতে বাজে রাজার লিতলি সানাই ॥* 
'আহিগণ সাজি আইল বিজ্গলির ছটা । 
তিলক শোন্ভিছে ভালে চন্দনের ফোটা ॥ 
নানাবিধ বাস্চ বাজে হরবিত মন । 
জয়ধ্বনি দিয়া কৈল সুকুট-বন্ধন ॥ 
জীমস্তেরে ধরিয়! তুলিল অষ্ট জন | 
স্থশীলারে বাহির কৈল বথ বন্ধগণ ॥ 
> খ_-লিংহলে রহিলে। = < বস্তার ; ছ--অপরাধ। 
_* এই ৮ পহক্তি_ খ.খ,ও-॥ 


© 
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সম্প্রদানের মস্ত্র রাঙ্গা উচ্চারে বদনে ৷ 
দানের সজ্জা নিয়া খুইল বিদ্কামানে |. 
মন্ত্র পড়িয়া কৈল স্বন্ভিবাচন । 

স্থশীল! কন্তারে দিল অর্দ্ধরাজ্য ধন ॥ 
ধবল চামর দিল বিচিত্র পাটন । 

নানা অলঙ্কার দিল রজত-কাঞ্চন | 
মদমত্ত হস্তী তারে দিল একশত । 

দুই শত হস্তী দিল বৎসসহিত ৷৷ 
স্মশীলা-সেবনহেতু পরম রূপসী । রি 
রছ্ছে বিভূষিত দিল ছুই শত দাসী ॥ 
দস্পতি-গৃহেতে গেল সাধুর নন্দন । 
রসই মন্দিরে দুহে করিল ভোজন ॥ 
সেই নিশি বঞ্চে সাধু রমণীর সঙ্গে । 
প্রভাত সময়ে উঠে শুচি হৈয়া অঙ্গে ॥ 
নিত্য ভোগ উপভোগে পাসরিলা দেশ 1 
জননী বিমাতা কারো না করে উদ্দেশ ॥- 


মত্ত স্বপ্প-দর্শন 
ভ্রস্স্তে ছলিতে দেবী খুলনা রূপ ধরে" 
স্বপন কহেন তান বসিয়। শিল্পরে ॥ 
উঠ উঠ ছিরাই সত্বরে তোল গা । 








ষোড়শ পালা 
এ্রক্যানলগ্জন্ন 
বাগ আআহির 
মাতৃভক্ত ামন্ত 
স্বপ্ন দেখিয়া সাধু পাইল চেতন । 
* শয্যার উপরে বসি করয়ে ক্রন্দন ৷ 
উঠ উঠ অয়ে প্রিয়া রাজ্জার নন্দিনী । 
নিশি 'অবসানে বমি দেখিলু জননী ॥ 


আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা থাকয়ে তোমায়ে । 
তোমার বাপের স্থানে হও তো বিদায়ে ॥ 


কেনে প্রাপনাথ ছাড়ি যাইতে চাহ আম! । 
কমতে রহিব 'আক্ধি চিত্তে দিয়া ক্ষমা ॥ 
মদন আক্ষটি তাতে না করে বিচার । 
তোক্ষারে কি দোষ দিব দৈব আপনার ॥১ 
জননী বিমাতা মোর রৈল নিজ দেশে । 
তোক্ষা প্রেমে রৈলে আমি হাসিবেক লোকে ॥ 
এথেক বোলিয়া সাধু রহিলা তখন । 

দ্বিজ মাধবে তথি প্রণতি রচন ॥ 


বারমাল 
স্থশীলার বারমাসী 
প্রাণনাথ প্রাণনাথ না ছাড়ি দয়া । 
ছাড়িসু সিংহল রাজ্য মা বাপের মায়া ॥ খু) 


> এই ৪ পঙক্তি--খ,খ,ছ। 





৩১২ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


অস্বাণে গহন নিশি হেমন্তের কাল । 
দূরদেশে যাইবা প্র না দেখিয়ে ভাল ॥ 
'আদ্ষি রাজকন্তা প্রভু বিহা কৈলে সাধে। 
এড়িয়া যাইতে চাহ কোন অপরাধে ॥ 
নিষেধিলু প্রাপনাথ না যাইর দেশে। 
নাইস তোমার মাও প্রকার-বিশেষে ॥ 
পৌষে প্রবল শীত হিম পড়ে বেশ । 
হেনকালে প্রাণনাথ যাইতে চাহ দেশ ॥ 
বিচিত্র খট্েত প্র্থু নওবার যে’ তুলি ॥ * 
নিদ্রা যাইবা স্থখে আহ্ষ। করি কেলি ॥ 
যদি প্রাণনাথ তুক্ি যাব্স দূর দেশে । 
গলারে কাটারি দিয়া মরিসু বিশেষে ॥ 


মাছে সুগধি মুঞি শয়ন-মন্দিরে । 

আন্ধি ত না জানি প্র্থু ছাড়ি যাইবা মোরে ॥ 
মিষ্ট অন্ন জল দিয়া করাইসু ভোজন । 
বিচিত্র শব্যাত* প্রন করাইমু শয়ন ॥ 
দীঘল যামিনী অতি তিমির সঘন । 
তোহ্ধার বিহনে* প্রহু তেজিমু জীবন ॥ 
ফান্কন মাসেতে পুষ্প ফুটে বৃন্দাবনে । 
ফুটিল মাধৰীলতা পলাশ-কাঞ্চনে ॥ 
দক্ষিণ পবনে আর কোকিলার নাদে । 
কেমতে ধরাইসু চিত্তে তোক্ষার বিচ্ছেদে ॥ 
এমত সময়ে যদি আক্ষা যা এড়ি । 
নিশ্চয়ে মরিমু সান্ধি গলে দিয়! দড়ি ॥ 
চৈত্ৰে বাপেরে কহি করাইযু রাজা । 
মিলাইসু সকল দেশ আর যথ প্রজা ৷ 


* সু; ক--তখি বার। * খ.ছ_মন্দিরে। * খ,গ.খ; ক-_বিহানে 
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তুক্ষি পাটেশ্বর হৈবা আচ্ছি পাটেশ্বরী ৷ 
দিন কথ রহ প্রচু সঙ্গে লইয়। নারী ॥ 
না যাইয় না যাইয় দেশে সাধুর নন্দন । 
তিলমাত্ৰ না দেখিলে না রহে জীবন ॥ 


বৈশাখে বিষম সুখ মলয়ার বাও । 
প্রভাত-সময়ে শুন কোকিলার রাও ॥ 
কুলের ভূষণ দিসু ফুলের আন্ভরণপ । 
পুষ্পের শব্যাতে প্রস্থ করাইমু শয়ন ॥ 
এমত সময়ে যদি আন্ধা যাব্স এড়ি । 
নিশ্চয়ে মরিমু আদ্ি গলায়ে দিয়া দড়ি ॥॥ 


্াষ্টে করিমু কেলি মদনমন্দিরে । 
সৰ্ব্বাঙ্গ লেপিয়া দিমু গন্ধ পরিমলে ॥ 
পুরু চন্দন দিমু কন্তরী তূষণ । 
শ্বেত চামরে আক্ধি করিমু পবন ॥ 
এ নব যৌবনকালে সুখের সময় । 
এড়িয়া যাইতে বোল নিদয়-হৃদয় | 


"আষাঢ় ধিক মেহু সমুক্র উলে । 
দূর দেশে যাইবা বোল বরিষার কালে ॥ 
দিক্‌ বিদিক্‌ নাঞি আআকাশ-মগলে ৷ 
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জলে ॥ 
হেনকালে প্রাণনাথ যাইতে চাহ নায়ে। 
কি করিব রাজ্যপাটে কি করিব মায়ে ॥ 


শ্রাবণে গলিত মেহু উদিত আকাশে । 
টলমল করে পদ্ম ভ্রমর-পরশে ॥ 
অবিরত বায়-মেহু সমুদ্র গহন । 
এই মাস না যাইয় করো নিবেদন ॥ 


৩১৩ 


© 


মঙ্দলচণ্ডীর গীত 


যদ্দিবা যাইতে চাহ আপনার দেশে। 
বিদায় হইয়া যাইসু বরিষার শেষে ॥ 


কাকেও না ছাড়ে বাসা কাল ভাত্র মালে ॥ 
হেনকালে বাইতে চাহু দূর পরদেশে ॥ 

কিৰূপে বঞ্চিমু মুঞি অভাগিনী নারী । 

রান্ধিয়া যোগাইমু অন্প নে সঙ্গে করি ॥॥ 

কিবা বাপ মাও মোর নগর সিংহল । 

তোমার বিহনে প্রস্থ সকল বিফল ॥ পু 
'আখিনে অস্বিকা দেবী করি আরাধন। " 
রদ্ছ-মন্দিরে ঘট স্থাপি করিসু পৃঙ্গন ৷ 

এহা খুন অধিক আর কি আছে বিশেষ । 

সুখের সময়ে প্রস্থ না যা দূর দেশ ॥ 

সিংহলে আইল! প্রস্থ ছাড়িয়া জননী। 

বড় পুণ্যফলে তোগ্ষা রাখিল ভবানী ॥ 


গিরি-স্বতা-স্বৃত মাসে হরির উত্থানে । 
যাইবা আপন দেশে হরফিত মনে ॥ 
দ্বি্গ মাধবে গায়ে গৌরীর চরশে। 
স্ুশীলায়ে যথ কহে সাধু নাহি শুনে | 








প্রত্যাবর্তন ৩৯ 


অথাস্তরে কহে কথা শুনহে জামাই ৷ 

এথ উগ্র হও কেনে যাইতে মায়ের ঠাই ॥ 
ভ্রয়মস্তে বোলে মাও মরিবেন শোকে । 
তবে ত বিনাশ ধৰ্ম্ম কি বোলিবে লোকে ॥ 
রাণী বোলে রম উজ্জানীয়া শঠ । 
বালা নিতে চাহ মোর করি ছটফট ॥ 
প্রীয়মস্তে বোলে তোমার দুষ্ট প্রজাগণ )+ 
ধনবিত্ত নিয়া চাহে বধিতে জীবন ॥ 


*. এথেক বোলিয়া সাধু করিল গমন । 
ভূপাতির বিস্বমানে দিল দরশন ॥ 
ভূপতিরে বোলে সাধু হইয্। নিংশক্ক । 
তোমার দেশে আসি হইল গোত্রের কলঙ্ক ॥ 


আগ পঠমঞ্জরী* 
ভূপতিরে কহে যুগ-পাঁণি । 
জনক-অস্ুসার কাখ্যে আইলু তোমার রাজো 
আজ্ঞা দেব দেখিতে জননী ॥ 
যখনে উঠিলু নায়ে তটে দাড়াইয়া মায়ে 
সাক্ষী কৈল গাইতরের আগে । 
সিংহলে যাইতে শেষে ছিরা লৈয় আশে পাশে 
নহে গুহার মাতৃবধ লাগে ॥ 
তূপতি বোলেন বাপ ঘুভাও সন্তাপ 
সিংহলেতে স্থির হও তুক্ষি । 
উজানী নগরে পাঠাইৰ রাস্সবারে 
আনাইব তোক্গার জননী ॥ 


= ৰ, খ, হ_ আমার! হইলাম হই তোক্ষার! হন ।  * এই পদটি ক-পুথিতে নাই । 
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দীড়াইয়া রাজার পাশে কহে সাধু গলবাসে 


এ তোমার উচিত ধর্শ্ম নহে। 


দ্বিজ মাধবে বোলে দেৰীপদ-কমলে 





যাব দেশে মোর প্রাণ দহে ॥ 
পয়ার 

স্বদেশ-যাত্রা 
সাধুর গমন রাজা নিশ্চয়ে জানিয়া । 
বিদায় দিলেন তানে বহু বক্ষ দিয়া ॥ 
অষ্ট ডিঙ্গা পূরণ আন্ঞা দিলেন তখন । 
ক্রমে ক্রমে অষ্ট ডিঙ্গা কৈল পূরণ ॥ 
মধুকর নায়ে সাধু জনকেরে তোলে। 
আপনে রৈঘরে বৈসে ভাৰ্য্যা লইয়া কোলে ॥ 
রত্রমালার ঘাটে 'আইল রাজা-রাণী। 
বিস্তর কাদিল তারা দেখিয়া মেলানি ॥ 
জয় জয় নাদে চলে গাইতরের ঠাট । 
তোলা দাড়ে বাছি’ যায়ে রত্রমালার ঘাট ॥ 
বিষম সমুদ্র সাধু বাহিল নিঃশঙ্ক । 
শঙ্খ-দহে গিয়া সাধু নায়ে ভরে শঙ্গণ ॥ 
কড়ি-দহে কড়ি ভরে লঙ্কার যে পাশে । 
সেতুবন্ধ বাহি গেল রামেশ্বর কাছে ।। 


দেবী হারাধন পুনঃসপ্রান্তির দেবতা 


মকরাতে গিয়া সাধু পুত্রের তরে কহে । 
ৰাণ্-বৃ্টিয়ে ডিঙ্গা ডুবাইছে এথায়ে ॥ 


জনকের বাক্য শুনি সাধুর নন্দন । 
কুলেত উঠিয়া করে ছর্গার স্তবন ॥ 


> খৰ, ঘ, ও_-স্বরাযে। 





প্রত্যাবর্তন 


হেলা না করিল! মাতা শমস্তের কাজ । 
ডিঙ্গা তুলিতে মাতা পাঠাইল বিস্বরাজ ৷ 
অনেক আদরে তবে তোলে’ গণপতি । 
মকরাতে ভাসে ডিঙ্গা গাইতর সংহতি ॥ 
ভ্রয়মস্তে বোলে তোরা বাজ্জাব্দ কাড়া সিঙ্গা! ৷ 
মকরাতে ভাসে দেখ পিতার ছয় ডিঙ্গ। ॥ 
জয় জয় শব্দ উঠে গাইতরের "ভাগে । 
তোলা গাড়ে বাহি যায়ে মকরার বাকে ॥ 
চৌদ্দগ্রাম বাহি বায়ে সাধুর নন্দন ৷ 
চিত্রপুর বাকে সাধু দিলা দরশন ॥॥ 

সাত বাজনিয়। বাজ্জনে দিল ঘা । 

রৈঘরে থাকিয়া সাধু বোলে বাহবা ॥ 
তাহার মেলানে বাহে গাড়ে দির! ভর । 
ত্রিবেনীতে উত্তরিল চৌদ্দ মধুকর ॥ 
সপ্তগ্রান বাছি চলে সাধুর নন্দন ৷ 

ভ্রমরার ঘাটে আসি দিল দরশন ॥ 
ভ্রমরাতে রহিল তবে সাধু ছই জন । 

সদ্বাদ জানাইতে কাঞ্ডার পাঠায়ে তখন ॥* 


কাশ্ডার ও খুলল! 

নৌকা হোতে উঠি কাণ্ডার করিল গমন ॥ 
খুলনার বিস্তমানে দিল দরশন ॥ 
অশ্রুমুখী হইয়া কহে কাণ্ডারের ঠাই । 
কথায়ে এড়িক্া আইল! কুমার ছিরাই ॥ 
তোমার হাতে পুত্র মুঞি কৈলু সমর্পণ । 
তবে সে আইলা ঘরে ব্ভাগী খুলনা ॥ 


* ক-পুশির পরবর্তী অংশটুক পাও বার নাই । সেন অবশির অংশ প্রধানত: খ- 
পুৰি হইতে গৃৰীত হইল। 


© 


মঙ্গলচ পছা নত 


কাণ্ডারিয়া বোলে মাও গর্জ+ অনুচিত । 
দেশেতে আইল সাধু তনয় সহিত ॥ 
অষ্টনূ্কা-তঞজুল দিয়া কৈলা আশীর্বাদ । 
হেলায়ে তরিলা সাধু অনেক প্রমাদ।। 
রাজ! দিল কন্া-দান পরম সাদরে । 
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়! সাধু আসিল দেশেরে ॥ 
সারদার চরণে সরোজ-মধু-লোভে ৷ 
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হৈয়া শোভে ॥২ 


পরার 


জ্ঞমরার ঘাট 

কাণ্ডারে দিলা রামা যোগ্য বিভুষিত । 
ভ্রমরার ঘাটে আইল সতিনী সহিত ॥ 
আইগণ লইয়া ছুবা যায়ে পাছে পাছে। 
সত্বরে দা্ডাইল গিয়া ভ্ীমন্তের কাছে ॥ 
মায়েরে দেখিয়া ছিরা কূলে তোলে গা। 
প্রদক্ষিণ করিয়া বন্দিল সৎমা ॥ 
অবশেষে বন্দিলেক মায়ের চরণে । 
সানন্দিত হইয়া চু দিলেক বদনে॥ 








প্রত্যাবর্তন ৩১৯ 
রাজ-সন্তাষণে গমন 
তিনবার ভূপতিরে করিল প্রপতি ৷ 
পরম সাদরে রাজা করিল পীরিতি ॥ 


তূপতিয়ে বোলে শুন সাধুর নন্দন । 
পাটনে বিলম্ব তোমার হুইল কি কারণ ॥ 


দৈবহেতু কমল দেখিলু কালীদয়ে ৷ 

তন না জানিয়! জানাইলু নৃপরায়ে ॥ 
কাণ্ডারে না দিল সাক্ষী রাজার গোচর । 
বার বৎসর বন্দী ছিলাম কারাঘর ॥ 
কি কহিমু মহারাজ তোমার গোচরে । 
প্ী়মস্তে পুত্ৰে ছোড়াইল 'আমারে ॥ 
রাজা দিল কন্যা-দান পরম সাদরে । 
চৌদ্দ ডিঙ্গ। লইয়া রাজ! আইলু দেশেরে ॥ 


তূপতিত্রে বোলে শুন পঞ্চ-পাত্রগণ । 

কোন দানে তুষ্ট হয়ে সাধুর নন্দন ॥ 
পঞ্চ-পাত্রে বোলে রাঙা! ছিরারে কর দয়া । 
জামাত! করহ সাধু কন্যা বিহ দিয়া ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্জ-মধু-লোে । 

দ্বিঙ্গ মাধবানন্দে অলি হৈয়। শোভে ॥ 


পরার 

বিক্রমকেশরার কন্যাসহ উঠমন্তের বিবাহ 
পুষ্প-চন্দন দিয়া সভার গোচরে । 
বিবাহ উদ্ভোগ রাজ্জ। করে থরে থরে ॥ 
বিদায়ে হইয়া গেল সাধু আপনা ভবন ॥ 
সুশ্ীলারে কহে পিয়া সকল বিবরণ ॥ 
অর্নমস্তে বোলে প্রিয়া সুস্টলা রূপসী । 
জয়ারে করিলে বিহা হইবে তোমার দাসী ॥ 


৩২০ 
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মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


স্তশীলায়ে বোলে প্রহু বচন অনিত্য । 
রাজকন্তা হৈয়। কেন খাটিব দাসীদ্ব ॥ 
স্ত্রী সঙ্গে আছে সাধু কথোপকথনে । 
দিব্য দোলা পাঠাইস়া রাজা দিল ততক্ষণে ॥ 
দোলায়ে চড়িয়া সাধু করিল গমন । 
ভূপতির বিস্মানে দিল দরশন ॥ 


ঢাক ঢোল বাহে রাজ! মৃদঙ্গ লেখা নাই । 

শতে শতে বাজ্ছে রাজার পিতলি সানাই ॥ রর 
নানা বাস্ধ বাজে রাজার হরযিত মল । " 
জর-কার দিয়া কৈল সুকুট-বন্ধান ॥ 
ভ্রীয়মন্তরে ধরি তোলে চান্দোয়ার তলে । 
রাজকন্যা ঝাছির করিল চতুগ্দোলে ॥ 
সম্প্রদানের মন্ত্র রাজা উচ্চারে বদনে । 
দানের সজ্জ! আনি দিল সভার বিদ্যামানে ॥ 
সর চামর দিল বিচিত্র পাটন। 

নান! অলঙ্কার দিল রজত-কাঞ্চন ॥ 

মদমন্ত হস্তী রাজ! দিল চারিশত । 

দুইশত ধেনু দিল বৎস-সহিত ॥ 





প্রত্যাবর্ভন ৩২৯ 


শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিয়া মেলানি; 
আপনার পুরে চলি আইলা আপনি ॥ 
ভট্ট-বিপ্র সদাগরে কৈল সন্বদ্ধনা । 

ধনপতির ব্যাধি দেখি ব্যাকুল খুলন৷ ॥ 


খুলনায়ে বোলে বাক্য শুন সদাগর । 
ছর্গাপুজা কর সুস্থ হইব কলেবর ॥ 


ধনপতির' দেবী-পুজাস্স সন্মতি ও দেবীর কুপায় রোগমুক্তি 
ধনপতি বোলে মোর ব্যাঘি যদি খণ্ডে । 
শিবের ঘরিট্ট মুই পুজিমু এই দণ্ডে ॥ 
এখেক শুনিয়া তবে খুলনা যুবতী ৷ 
স্বান করিয়া রাম! পূজরে পার্বতী ॥ 
অঙ্গ-শুচি হৈয়া রামা করয়ে দেবার্চ্চা । 
সাক্ষাতে হইল তান দেবী দশতুল্গা ॥ 
ছর্গারে দেখিয়া রামা ক্রিলা প্রণাম । 
উঠ উঠ বোলে দেবী লইয়া তান নাম ॥ 


দেবী বোলে দাসী তুমি না কর প্রবন্ধ ॥ 
খুচাইতে নারিসু সুই সাধুর চক্ষু অন্ধ ॥ 
বনী লোটাইয়! রাধা কহে যুগপাণি । 
তবে কেন লাম ধর পাতিত-পাবনী ॥ 
খুলনার বান্দো দয়া হইল সারদায়ে ; 
পল্ম-হস্ত বুলাইল ধনপতির গায়ে ॥ 
পায়ের স্থল খুচিল চক্ষুর খুচে ছানি । 
গন্ধ জিনিয়া রূপ হইল তখনি ॥ 
আপন নয়ানে সাধু দেখে দশতুজা । 
নানাবিধ সজ্জা! আনে করিবারে পুজা ॥ 
চা 
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৩২২ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 
স্বর্গে প্রত্যাবর্তন 
ধনপতির পুজা লইয়৷ খুলনারে বোলে। 
পুত্রবধূ লইয়া চল কৈলাসশিখরে ॥ 
জীযমস্তে বোলে শুন জগতের মাতা । 
জনক লইমু সঙ্গে জননী বিমাতা ॥ 


দেবী বোলে ছিরা তুমি বোল অকারণে । 
"আমার ঘট ঠেলিয়াছে লহলার বচনে ॥ 
'অবনী লোটাইয়া সাধু কহে যুগপাপি। , Ll 
তবে কেন নাম ধর পতিত-পাবনী ॥ 
তোমার জঠরে যত, ত্রিভুবনে ঘোষে । 
মায়ে পুত্রে নাহি বধে পদাঘাত দোষে ॥ 
ভরমস্তের বাকো দয়। হইল সারদায়ে । 
হাতে ধরি রথে তুলিল! মহামায়ে ॥ 
"আপনে চলিল! মাতা চড়িয়। বিমান । 
জ্রীমস্তের রথখান যায়ে আগুয়ান ॥ 
যমদ্ধার দিয়ারে দুর্গার রথ যায়ে । 

পন্থে নর দেখি তন জানায়ে নৃপরায়ে ॥ 


যমের সহিত দেবীর বিরোধ ও মায়া-যম স্থষ্টি 








প্রত্যাবর্তন ৩২৩ 


যম বোলেন ছর্গা বোলিরে তোমারে । 
আক্ষার নর লইয়া বাও কোন অহঙ্কারে ॥ 
প্রাণবন্ত বথ জন জম্সিয়াছে ভবে । 
এহার উপর অধিকারী হই আমি সবে ॥ 
মায়া-যম বোলে যম মরিতে আইলা হে ॥ 
ছর্গার সেবকের উপর "অধিকারী কে ॥ 
বারে বারে বোল যদি লা মান প্রবোধ ॥ 
কালুদও দিয়া তোর চিরিবাম গোদ ॥ 
এখেক শুনিয়! যম নহি বিমরিষে । 
একাকী চলিল যম চড়িয়া মহিষে ॥ 
কালুদও দিয়া তোরে করিমু খানি খানি ॥ 
তাহা শুনিয়া যম রুধিলা আপনি ॥ 
মায়া-যমে রণে দেবতা নাহি আটে । 
গক্ধর্কা-সস্তরে যমের সকল সেনা কাটে ॥ 
ছর্গার প্রসাদে সেই রণের জানে সন্ধি । 
নাগপাশে ধৰ্স্মরান্দার মহিষ কৈল বন্দী ॥ 
সারদার চরণে সরোজ্জ-মধুংলোভে । 
দ্বিজ মাধবে তি অলি হৈয়া শোভে ॥ 
পয়ার 
পরাজিত যম ও ত্রক্মা 
দেবী মাহাত্ম্য 
একাকী চলিলা বম করিয়া রোদন । 
ব্রহ্মার সদনে গিয়া দিল দরশন ॥ 
যমে বোলে আর বিষয়ের’ কার্য কি। 
নর আনিতে লাঘব করে হেমস্তের ঝি ॥ 
যমের করুণ! যদি পড়ি গেল সীমা । 
কহিতে লাগিল ব্ৰচ্ষা ছুর্গার মহিমা ॥ 
> বিষের 


৩২৪ মন্গলচণ্ডীর গীত 


জগৎ মগুলে দুৰ্গা মায়াপতিরূপে । 

আমি হেন কোটি ত্রক্ষ৷ স্থজিল লোমকূপে ॥ 
হেন ছর্গার সনে তুমি করিতে চাহ রণ । 
ভাগ্যবলে যম তোর রহিল জীবন ॥ 
ব্রহ্মার বচনে বম ক্রোধ করি সাম? । 
হুর্গার গোচরে গিয়া করিল প্রণাম ॥ 
অবনী লোটাইয়া যম কহে যুগপাণি। 
অপরাধ ক্ষম মোর জগত-জননী ॥ 

যমের বচনে দয়া হৈল সারদায়ে । * 
শক্মহাস্ত বুলাইল ধর্রাজার গায়ে ॥ 

সদয় হইয়া তার জিয়াইল কটক । 
হরিতে নিজ পুরে চলিল! 'অস্তক ॥ 


লহনা খুলনা আর সাধু ধনপতি । 
তিন জন লইয়া গেল দেব পশুপতি ॥ 
স্থশীলা জয়! আর সাধু জীয়পতি ॥ 
তিন জন লইয়া গেল দেবী পার্কাতী ॥ 
ইন্দু-বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত । 
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা চরিত ॥ 








পরিশিষ্ট 


[বিভিন্ন পুথি হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি নূতন পদ* ] 


৯. 


বহা রহাব্স নদীয়ার লোক 
বৈরাগে চলিলা স্থিজ-মপি । 

কেমতে ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরানী ॥ 

গম পুরাণ পোথা। লইয়া বাম করে । 

করঙ্গ বান্ধিল গোর] কটির উপরে ॥ 

নিজ পুর হোতে গোর! নদ্ী-তীরে যায়ে । 

আাউলাইয়া মাথার কেশ শচী পাছে ধায়ে ॥ ( পৃঃ ২২৯), 


২ 


কি বা করি কেনে মরি কি গতি আমার । 
দেখা পাইয়া না ভক্গিলু নন্দের কুমার ॥ 

কোটি কোটি জন্ম পাপী সংসারে বলিলু। 
অনেক জন্মের ফলে মন্ুম্থা জন্ম পাইলু ॥ 

এথ দিন চাহিলু মুই সকলি অসার। 

হরির চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥ 

( দ্বিজ ) কামদেবে কহে নাথ সকলি নৈরাশা । 
দয়ালু হরির নাম এই লে ভরসা ॥ ( পৃঃ ১০৯) 


৩ 


নাইয়র রে মোর হেন সাধ করে ॥ 
বুকের মাঝে বুক চিরি খুইমু তোমারে ॥ 
ভ্ৰহ্মাণ্ড গোলোক-পতি নাম শ্রীহরি। 
সন্থ রজঃ তমঃ তিন পুণে অধিকারী ॥ 


ক হুনিকা-০০ পৃষ্ঠা আব । 


৩২৬ 


© CE 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


গঙ্গা যার পদরেণু হুর শিরে ধরি । 
হেন হরি না! ভজিয়া দুঃখ পাইয়া মরি ॥ (রি 


বাণিজ্য ভেল মোর গোবিন্দের নাম । 

ভাবহু পরম পদ বৈস একু ঠাম ॥ 

'আরের বাণিজ্য লভঙ্গ স্থপারী । 

'আদ্ধার বাণিজ্যে ভাই বোল হরি হরি ॥ 

নয়ান তরাচ্ছু বয়ান পসারী ॥ . 
হরি জীউ নাম তোলায়ে ফিরি ফিরি । * 
বাণিজ্যের লাগিয়া দ্বারকাতে যাম । 
শঙ্ম-চক্র-গদা-পন্ম-চামর ঢুলাম ॥ 

কহে কবীরা গোবিন্দ মোর সাথী । 

আসিতে যাইতে না পুছে জগতী ॥ (পৃঃ ২২৭) 


৪৬. 


জয় ভবানী গো মা তরাইয়া নে। 
তুক্ষি না তরাইলে মোরে তরাইব কে॥ ইত্যাদি 


৬ Et 
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'অরুণ-উদয়-কালে গোধেশ্থ লইয়া চলে 
লবনী খুজিল মারের ব্সাগে । 
সুই অভাগিনী শুনি উত্তর না দিলুম পুনি 


কোন দিকে গেলা যাছ রাগে ॥ (পৃ ২১৯), 


৭ 


খাছ বাছা বনে যায়ে পদ্ধের দিগে মায়ে চাহে 
পন্থ নিরক্ষিয়া থাকি । 

অঙ্কাগিনী মায়ের মন কবে হবে নিবারণ 
যদি যাদুর চান্দ-মুখ দেখি ॥ 

দারুণ কংসের চর দূত ফিরে নিরস্তর 
ফিরে দূত মায়া-রূপ ধরি । 

মায়েরে অনাথ করি যারে লই যাইব ধরি 
যাছর শোকে মরিব জননী ॥ 

আদাম সুদাম ওরে বাছা বলরাম 
সঙ্গে নবনী কিছু দিব । 

রায় অনস্তের বাণী শুনলো যশোদা রাণী 
মন-দুঃখ না ভাবির আর । 

ব্রজ-বালকের সঙ্গে খেলে যাছ মনোরঙ্গে 
হেরি দেখ এ চান্দ-বদন ॥ (পৃঃ ২২৪) 


৮ 


কার ঘরের কালিয়া চান্দ হের দেখা বায় । 
সুগন্ধি কুন্তম তেজি অলি পাছে ধায় ৷ 


“এ কি পরমাদ 'ুবন ভোলায়ে 
_ ব্রহি রহি সুরলি বাজ্জারে ॥ ( পুঃ ২৯) 


৮০ 


মঙ্গলচন্তীর গীত 
= 


কার ঘরে চিকন কালা হের দেখা! যায়ে। 
সুগন্ধি কুক্তুম তেজি অলি পান্ছে বায়ে ॥ 
চিকন কালারে গো দেখিতে যাইবা কে। 
নিরখিতে নারি কাল৷ মেঘে ঝীশিয়াছে ॥ 
কালা নহে গোর! নহে কেবল রসময় । 
হাটি যাইতে চলি পড়ে প্রাণী কাড়ি লয়ে ॥॥ (পৃঃ ৭৮)- 


১০ 


খরেত যাইমু কি না ধন লইয়া । 

কান্থুরে দেখিতে 'আইলু প্রানী বান্ধা দিয়া ॥ 
বহু আশ! করি আমি বাণিজ্যে বআসিলু । 
আছক লাভের কাজ মূলে হারাইলু ॥ 

উপায়ে না দেখম ভাই কি বুদ্ধি করিমু ৷ 

না পাইলে বাণিজোর ভাও কির্ূপে তরিমু ৷ 
দ্বিজ মাধবে কহে বাণিজোর ভাও | 

বাণিজ্য কারবা বদি সাধু-সঙ্গ লও ৷৷ ( পৃঃ ৪৮). 
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বর রূপ হেরি হেরি করে মুরলী ধরি 
হেরিতে হরল ধ্যায়ান । 
কহে দ্বিজ পার্বতী শুন শুন পুপ্যবতী 


অলক্ষিতে নিকুঞ্জ পয়ান ৷৷ ( পৃঃ ১৬৬ ) 

>২ 

কহ কহু কলাবতী কাহারে পত্থান । 

ও কূপ যৌবন যেন পঞ্চ-বাণ ॥ 

রূপে ডগমগ গোরিয়া গাতে । 

অঙ্গের সৌরভ গগন নাতে ৷ 

নাসা নিরমল কনক বেশরী । 

অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন-যুড়ি ॥ 

তুরুর ভঙ্গিম! চাহনী ছান্দে । 

ধন্থশর পেলাইয়! মদন কান্দে ॥ 

হাসে আধ আধ মধুর বোল ॥ 

গায়ে মাধব কেশ খসি পড়ে ফুল ॥ ( পৃঃ ১৬৯) 
১৩ 

আন্ধু এমন ভেসে কথার সাজনী । 

ওই রূপ দেখিলে প্রাণ না ধরে কামিনী ॥ 

চিকন কালিয়! যায়ে নানা 'আদ্ভরণ গারে 

তাহে শোভে সুকুতার ঝুরি । 
লিক্ষন পাটের খড়! গায়ে শোভে বর-মালা 
নীল-মেঘে করিছে বিন্ধুলি ॥ (পৃঃ ১৯) 

১৪. 

কাহ্কাই তুমি ভাল বিনোদিয়! ৷ 

নব কোটি চান্দ পেলাম সুখানি নিছিয়া ॥ 

বনের ফুলে মালা গাৰি পর গলে হার । 

গোপের খরে ননী খাইয়া! ভঙ্গিম। তোমার ॥ 





মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


গোঠে থাক ধেন্ছ রাখ বাশীতে দেও সান । 
গোপ-ঘরের বরমশী-চোরা কানাই তোমার নাম ৷৷ ( পৃঃ ১১৭) 


৯৫ 


নব নব অঙ্গরাগে প্রাণ বন্ধয়ারে 
তারে না লয়ে মনে। 

নৰ নাগর টান দেখিয়া নাগরীগণ 
শৃহুকৰ্ম্ম কিছু নাহি জানে।। 

নৰীন বসস্তের বাও মবীল কোকিলের রাও 
ভ্রমর! নাদে উতরোল । 

বিধি কৈল পরাধীনী ভাল-মন্দ নাছি জানি 


দ্বিজ্গ মাধবে গায়ে বন্দিয়া ভবানী ॥ ( পৃঃ ৯২) 
>৬ 
সঙ্গনী সই তুমি যাও আমার বদলে । 
আমি গেলে জীব না প্রাণনাথ কানাইরে দেখিলে ॥ 
সর্ব সখী সঙ্গে আমি বসিয়া খেলাই ॥ 
কানাইরে দেখিলে আমি উঠিয়া পলাই ॥ 
যমুনার জলেরে যাইতে সখীগণ মেলে । 
ঠেকিছিলাম কানাইর হাতে বিধি রক্ষা কৈলে ॥ 
নন্দের নন্দন কানাই বড়ই দুর্গন। 
লাহি ন লা নিহিত, 
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১৮ 
ইৈলু মৈলু মুঞি বাশীয়ার ক্ষালায়ে । 
গুহকপ্্ম লোকধৰ্ম্ম রাখন না যায়ে ॥ 
বাশের বাশী কহে কথা শুনিতে মধুর । 
যে-জনে দিয়াছে কুক সে জন চতুর ॥ 
যে-বা স্থজিল বাশী না জানি নিশ্চয়ে । 
ভ্ৰক্ষকূপে’ কহে মোহন বাশী পরিচয়ে ॥ ( পৃঃ ১৯৬) 
. ৯৯ 
যাইবা রে ওরে শ্যাম কে দিব বাধা । 
দৈবে মরিব 'আঙ্ছি অভাগিনী রাধা ॥ 
সঙ্গে করি লই যাও হই যাইসু দাসী । 
ঘরে মুই রহইতে নারি না শুনিলে বালী ॥ 
মধুরার নাগরী সবে বহু রস জানে । 
গেলে না আসিব হাম হেন লয় মনে ॥ (পৃঃ ১৯৮ ) 
২ 
তোমার বদলে শ্যাম খুইয়া যাও বাশী । 
তবে সে আসিবা হেন মনে বাসি ॥ 
এ বাশী যথেক কৈল গোকুলে কলঙ্ক হৈল 
বাশী নহে পরম যে জ্ঞানী । 
বাশী যদি সঙ্গে যাইব তবে না আসিতে দিব 
মিলাইব রসের কামিনী ॥ 
বাশীটি যতনে খুইমু গন্ধ চন্দন দিযু 
হীরা-মশি-রক্ছে জড়াইয়া । 
যখনে তোমার তরে মরমে বেদনা করে 
নিবারিমু বাশী বুকে দিয়া ॥ (পৃঃ ২০১ ) 


১ পৰকৰ্ত্ধার নাস। 


